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ভূমিকা 


রাগ-নিরণ়্ প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৫ বংসর পূর্বে বাহির 
হওয়। উচিত ছিল। নানা কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহার তাগাদায় 
নানা চিঠিপত্রও আমার কাছে' আসিয়াছে, মকল সময় তাহার প্রাপ্তি 
ত্বীকার সম্ভব হয় নাই। এ সকল ক্রটির জন্য আমি ক্ষম! প্রার্থনা 
করিতেছি। 

দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক কথা যোগ করা উচিত ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য- 
বশতঃ বই ছাপার সময় কলিকাতায় থাকা আমার পক্ষে কোনরকমেই 
সম্ভব হয় না। কাষেই প্রুফ দেখার; সময় যে সামান্ত অল বদল করা যায় 
তাহা হয় নাই। 

যাহা হউক এই ভূমিকায় সঙ্গীতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু 
বলিবার আছে। 

ছাপা বইয়ের প্রসারের সাহায্যে সঙ্গীতের চর্চা বাড়িয়া চলিতেছে 
সন্দেহ নাই। সঙ্গীতের স্কুল ও বাড়িতেছে, গায়ক ও যন্ত্রীর কলা-কৌশল 
পূর্ধবাপেক্ষা সমৃদ্ধ হইয়! উঠিয়াছে, কিন্তু মোটের উপর ভালে! কলাবিদের 

'খ্যা কমিতেছে, গানের উচ্চতম আদর্শের দিকে আমরা অগ্রসর হই 

নাই, ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িতেছি। কেন পড়িতেছি ভাহা বুবা৷ 
প্রয়োজন। 

যে কোনও কলাবিষ্যা 11611 অথবা বংশবৈশিষ্টোর উপর 
নির্তরশীল। শুধু ললিত-কলা নহে, মমাজের প্রায় প্রত্যেক অজেই, 
যেমন পাঙ্ডত্য অথবা রাজনীতি ক্ষেত্রে, এই বংশবৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ে। 


সঙ্গীতের মত আর্টের ক্ষেত্রে এই নিয়ম যে বিশেষ ভাবেই খাটে তাহা 
শুধু এদেশ নহে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বদেশে একথা শ্বীকার 
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ভাবার্থ এই যে স্বাভাবিক ক্ষমতা (1[31576) বংশান্ক্রমিক 
উত্তরাধিকার ৷ পারিপাশ্বিক অবস্থা অনুসারে এই ক্ষমতার বিকাশ 
ও উৎকর্ষ হয়। ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ( 115:6879602. ) অনেক সময় 
শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল বলিয়া মনে হইলেও আসলে তাহাও বেশীর 
ভাগ বংশগত উত্তরাধিকার ( 20157169706 ). 

অনেক সময়ই আমরা দেখি যে বহু পরিশ্রম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়াও রিশেষ ফল হয় না। স্কুল কলেজে 
স্বাভাবিক ক্ষমতার বিচার না করিয়া আমাদের দেশে ছাত্র-ছাত্রী 
লওয়া হয়, কাষেই শিক্ষকের শ্রম ব্যর্থ হয়। অনধিকারী লইয়া যে 
পারিপাশ্বিক তৈয়ারী হয় তাহার চাপে স্বাভাবিক ক্ষমতা চাপা পড়ি! 
যায়। সঙ্গীতের অবনতির ইহাই প্রধান কারণ। আমাদের দেশে 
1511র বনিয়াদের উপর জাতিভেদের সংস্কার দাঁড়াইয়া ছিল, 
এখনও আছে। কাষেই বর্তমান স্থল কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র ছাড়া 
দেশের সর্বসাধারণ এই সংস্কার ধরিয্বা আছে। নিছক জাতিভেদের 
নিন্দা করিয়া 11:010/র সংস্কার উড়াইয়া! দেওয়া! যাইবে না। এই 
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সংস্কার উড়াইয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহারা, ধাহারা নিজের: 
স্বাভাবিক ধর্ম অথব! প্রকৃতি না বুঝিয়া--“যে কোনও কার্য যে কোনও 
লোক করিতে পারে” এই বিশ্বা পোষণ ও প্রচার করেন। বলা 
বাহুল্য এই বিশ্বাস আসলে বিশ্বাস নহে--একটি বিরাট ভগ্তামী। এই 
ভগ্ডামীর উদ্ভব হইয়াছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যাহাকে 11141 01953 
বল! হয়। ডিমোক্রেপীর মূল সুত্র ইহাই-__যে কোনও লোক যে কোনও 
কার্ধ নিখিতে ও করিতে পারে। মধ্য শ্রেণী অথবা 2111016 ৫1959. 
এর উৎপত্তি হয় স্কুল কলেজ ও সহরে। সর্বদা জীবিকার পথ অনুসরণে 
এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে নিজের স্বাভাবিক পথ খুঁজিয়া পাওয়ার || 
অবসর বা উপায় নাই। বলা বাহুল্য সরে সভ্যতার পূর্বে এদেশে ' 
[11001 01255 ছিল না। শিক্ষার অর্থাৎ বই মুখস্থ করিবার ক্ষমতা 
মকলেরই আছে, কাজেই ও শিক্ষার মধ্যে 1:5010 স্থান পায় নাই। 
সঙ্গীতের জগতেও ঠিক এই অবস্থা, স্কুল কলেজ হইতেছে সকলের 
জন্য, যাহার 69152 বা বিশেষ ক্ষমতা আছে তাহার জন্ত কোনও 
বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে না। কাজেই সঙ্গীত জগতে বহু পণ্ডিত- 
মূর্খের স্ষ্টি হইতেছে। মুখস্থ করিয়! পরীক্ষায় পাশ করা যায়, নকল 
করিয়। ভাল কেরানী হওয়। যায়--অতএব নকল করিয়া ভাল শিল্পী কেন 
হওয়। যাইবে না? কাজেই এ দেশেও বহু গায়ক নকল ও বিজ্ঞাপনের 
জোরে নাম করিতেছেন। নকলের চাপে আগল চাপা পড়িবার 
সম্ভাবনা আসন্ন। পশ্চিম জগতে এই অবস্থা ইতিপূর্বেই হইয়াছে £₹_- 
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ভাবার্থ।-_সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে সাধারণতঃ এমন অনেক লোক 
দেখিতে পাওয়া যায় ধাহাদের লয়জ্ঞানের অভাব, শ্বরের ওজন জ্ঞানেরও 
অভাঁব। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের দলে এমন লোক দেখা যায় ধাহার মধ্যে 
অন্থভৃতি, কল্পন1 ও বুদ্ধির অপেক্ষাকৃত অভাব আছে । অনেক খ্যাতনামা 
সঙ্গীতজ্ঞ আছেন ধাহাদের প্রাণহীন (যন্ত্র চালিত বৎ) সঙ্গীতের জন্ত 
€বোদ্ধা বা সমজদার ইহাদিগকে অসাঙ্গীতিক বা বেরমিক বলিয়া থাকেন। 
ইহাদের স্বরে প্রাণ নাই, ছন্দ যন্ত্রটালিত, ও ম্বর অন্থৃতৃতি শুন্য । 
২শবৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধানে আমর! এই উচ্চশিক্ষিত কৌশলী সঙ্গীতজ্ঞদের 
অসাঙ্গীতিক বলিতে বাধ্য হইতে পারি। 
এরূপ বহু লোকের খ্যাতি আমাদের দেশেও আছে। ইহাদের 
নামের কারণ এই যে 081110165 বা প্রচার কার্যে ইহারা দক্ষ । 
সংবাদপত্রে ও রেডিওতে £08 09799 বা দখল থাকিলে অত্যন্ত সহজে 
নাম প্রচার হইয়। থাকে । সঙ্গীতের বিষ্ঠালয় যত বেশী হইতেছে এই 
প্রকার নকল সঙ্গীত তত প্রসার লাভ করিতেছে ও করিবে সন্দেহ নাই। 
কারণ স্কুল ও কলেজে স্বাভাবিক ক্ষমতা, বংশবৈশিষ্ট্য ইত্যাদির কোনও 
স্থান নাই । পাশ্চাত্য দেশে নানা যন্ত্রের সাহায্যে 1'8187% বা ক্ষমতা 
মাপা হইতেছে ও সেই অন্থসারে অনেক ক্ষেত্রে ভাল ফল হইতেছে, 
কিন্তু এদেশে কিছুই হইতেছে না, হইবার আশাও দেখা যাইতেছে না। 
ভারতবর্ষের সর্বত্র স্কল কলেজের ছাত্রদের ও শিক্ষকের অধোগতি 
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সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে । অধোগতির প্রধান কারণ এই যে 
গ্বাভাবিক ক্ষমতা (86875181906) ও বংশ বৈশিষ্ট্যের কোনও 
মূল্য দেওয়া হয় না। যতদিন কলেজী শিক্ষা আমাদের জাতিগত 
বনিয়াদের উপর নির্ভর করিয়াছিল ততদিন ফল ভাল হইয়াছে । এখন 
সেই বনিয়াদ ভাঙিয়া পড়ার লেখাপড়া ব্যবসায়ে পরিণত । জ্ঞানার্জনের 
স্গৃহ! পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। চাকুরীর জন্য 
সার্টিফিকেট চাই এবং সেই চাকুরীও বড় চাকুরের আত্মীয় পরিজনের 
মধ্যে না পড়িলে পাওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই জাতিগত সম্বন্কের 
প্রভাব অন্যভাবে দেখা যাইতেছে, যাহার সহিত অর্থের সম্বন্ধ, কর্মের 
নহে। কাজেই শিক্ষার জন্য শিক্ষকের পরিশ্রম বহুলভাবে ব্যর্থ 
হইতেছে । জাতির বাহিরে যে ভাল শিল্পী হয় না একথা বলিতেছি 
না।__মানুষের মানসিক ও শারীরিক ৪৭81001)81165 বা নমনীয়তা 
খুব বেশী। নিছক অর্থলোভে, নামের লোভে বা ক্রোধের বশে শিখণ্ডীর 
তপন্তা করিয়া অনাধ্য সাধন কর। যা। এইরপে নর্বত্রই শিক্ষিত 
লোকে বড় শিল্পী, রাষ্ট্রবিদ, কলাবিদ, পণ্ডিত হইয়াছে ও হইতেছে, 
কিন্তু এই রকম লোকের বংশে ক্রমশঃ আরও কলাবিৎ ও পণ্ডিতের 
সৃষ্টি হয়ন1। নির্বংশের প্রতিষ্ঠা এই ভাবেই ঘটিয়া থাকে। 
আমাদের সময়েই আমরা এইরূপ কলাবিদ, চিত্রকর, লেখক 
দেখিতেছি। এইরূপ সামাজিক অবস্থা ধ্বংসের সুচনা করে, পূর্বেও 
করিয়াছে । মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিভ্রোহের যুগে এইভাবে আর্টের 
একটা সাময়িক উন্নতি দেখাইয়া থকেন। ফরাসী বিপ্লবের 
সমসাময়িক যুগে ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলি, বাইরণ, কোলরিজ, ব্রেকের পর 
সাহিত্যের যে অধোগতি দেখা যায় এদেশে বঙ্কিম হইতে রবীন্দ্রনাথের 
পরবর্তী যুগে সেই অধোগতি দেখা দিয়াছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ঠিক 
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এই কথাই বলা যায়-_-গত ১৫ বৎসরের মধ্যে সঙ্গীতের ভ্রুত অধোগতি 
দেখ! যাইতেছে । ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে ধাহারা, শিল্পকলার 
স্বাভাবিক অধিকারী বা 17786106159 4:68 নহেন তাহারা ছুঃখ ও 
বিজ্রোহের মধ্যে একট! সাময়িক শক্তি লাভ করেন যাহা কতকটা 
আনল আর্টের সৃষ্টি করে। সেই দুঃখ ও বিদ্রোহের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 
লাভ করিলে অপর কোনও স্বাভাবিক স্থপ্টিশক্তির সন্ধান তাহারা 
পান না। কাজেই মধ্যবিত্ত খন ডিমোক্রেসির সাহায্যে রাজনৈতিক 
ক্ষমতা লাভ করেন তখন তাহাদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব বিসদৃশ- 
ভাবে দেখা দেয়। এই সময়ে উপযুক্ত গুণের আদর থাকে না। 
ইতিহাসে দেখা যায় যে মধ্যবিত্ত শাসন বা 1)97০০:8০5র সময়ে 
এই্বধ্য অধোগতির কারণ হইয়! দীড়ায়। মধ্যবিত্তের দরিদ্র মন এশ্বর্যের 
বোঝা সামলাইতে পারে না, কোন দিনই পারে নাই। এর জন্ত 
সম্ভবতঃ ম্যাকিয়াভেলি বলিয়াছিলেন যে বুদ্ধিজীবিদের মারিয়া! না 
ফেলিলে প্রগতির সম্ভাবনা নাই। মাঝ; টলষ্টয় লেনিন প্রভৃতি 
মনীষীর! মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। 
লেনিন জনসাধারণকে কেতাবী শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষিত করিতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন । টলষ্টয় চাষী ও শ্রমিকের কাছে অনেক 
কিছু শিখিযাছিলেন জ্ঞান ও চিন্তার দিক দিয়া, কাজেই আর্টের 10888. 
৪562] মানিতেন | এদেশে এই সংস্কারের বনিয়াদ বহু প্রাচীন। শুদ্রের 
কাছে বিদ্তা শিক্ষা করিয়। তাহার প্রচার করিবার নির্দেশ ত্রাহ্মণকে 
দেওয়া হইয়াছে । নান] বৃতির শিক্ষা দিবার নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে 
( মন্থসংহিতা। এরষ্টব্য )। কাজেই এখনকার ম্ধ্যবিত্ব শিক্ষকের মত 
বৃত্তি বা [9107010957090% সন্বক্ধে উদ্দাসীন থাকিবার উপায় তাহাদের 
ছিল না। বর্তমানে যেমন স্কুল কলেজ হইতে লক্ষ লক্ষ ছাত্র বাহির 
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হইতেছে, অথচ আধুনিক শিক্ষক বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সাধারণ শিক্ষিতের 
জীবিকা অথবা! বৃত্তি সম্বন্ধে কোনও দায়ীত্ব নাই, পূর্বে যে অবস্থা 
ছিল না। কাজেই নানা রকষ শিল্পকলার নিয়ম কুত্রবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ 
প্রণয়ন কর! হইয়াছিল ও নেই সব নিয়ম নানা প্রাদেশিক ভাষার য্ধ্য 
দিয়া সাধারণে ছড়াইয়! পড়িয়াছে তাহার বহু নিদর্শন এখনও আমাদের 
চোখের সামনে রহিয়াছে । চিরকালই শ্রমিক ও পণ্ডিত গারক ও 
শান্ত্রবিৎ শিল্পী ও শিল্প-শান্ত্রের মধ্যে সহযোগিতা ছিল যাহা বর্তমান 
যুগে কলেজী শিক্ষার আমলে লোপ পাইয়াছে। এখনকার শিক্ষিত 
সম্প্রদায় যাহা লইয়া মধ্যবিত্ত সমাজ গঠিত, তাহারা যে সর্ধপ্রকার 
দেশীয় বিছ্া হইতে কতদৃর বিচ্ছিন্ন এবং দেশের লোক যে তাহাদের 
সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্ত ব্যন্ত নহে তাহা তাহারা বুঝিতে পারেন 
ন1 বা বুঝিতে চাহেন না। 

কাঁজেই 1128898 বলিতে আমর যে অশিক্ষিত জনসমাজ 
বুঝিয়া থাকি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যমনীষীরা তাহা বুঝেন নাই। এই তৃল 
ধারণার কারণ এই যে বর্তমান শিক্ষিত সমাজ বুদ্ধির এক কৃত্রিম 
মাপকাঠি করিয়াছেন-_অর্থাৎ চাক্ষুষ অক্ষর পরিচয় (1169:805) 
গণিতের জ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি না জানিলে তাহারা অশিক্ষিত। 
বস্ততঃ অস্কশান্ত্রের পরোক্ষ জ্ঞান-_যাহা পুস্তকে থাকে ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
_-যাহা কাজে লাগে এই দুইয়ের ভেদ তাহারা বোঝেন না। যেমন 
সুলের ছাত্র সংখ্যা গণিতে শেখে কিন্তু মাত্রা গণিতে গেলে লয় থাকে 
না। যে শুদ্ধ লয়ে মাত্রা গুনিতে পারে-_সে সংখ্যাও শেখে লয়ও শেখে 
এবং সংখ্যার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে। সঙ্গীতের তালের ও ছন্দের 
কায 10861106156 115 619129610৪-এর পর্যায়ে পড়ে এবং ব্যক্ির 
সহিত তাহার নিকট সঘন্ধ। এই ভাবে কৃত্রধর ও রাজমিল্ত্রী [109080৩- 
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&5৩ 1126179779610127 | ইহাদের [7786100$ বা স্বাভাবিক ক্ষমতার 
সহিত যোগ রাখিয়া শাস্ত্র গড়িলে সমাজের উপকার--নতুবা ব্যর্থশ্রমে 
জীবন ব্যর্থ। এই পরম্পর সম্বন্ধের উপর সঙ্গীত-শাস্্। মতঙ্গের 
বৃহদ্দেশীতে দেশী রাগের ব্যাখ্যায় যে বিস্তৃত কলাকৌশলের উল্লেখ 
রহিয়াছে তাহার অনেকগুলি কৌশল বর্তমানে আছে বটে কিন্ত অনেক 
প্রকার কৌশল লুপ্ত হইয়াছে। একথা পরে বলিতেছি। কাষেই 
অন্থসন্ধান করিলে দেখা যায় যে বর্তমান “খেয়াল” গানের মধ্যে নতুন 
কিছুই নাই, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ও আরও অনেক অঙ্গ ব৷ লিখিত 
গায়নপদ্ধাতি মোগলপূর্বব যুগে প্রচলিত ছিল। কথিত ব৷ লিখিত ভাষার 
কোনও প্রাধান্ত গানে ছিল না! । কলাঁকৌশলের মধ্যে কথিত ভাষার 
উল্লেখ কদাচিৎ পাওয়া যায়। প্রাদেশিক সঙ্গীতের মধ্যে এই সমস্ত 
কলাকৌশল ছিল। 

কাজেই [0] 21810 বলিয়া কোনও পৃথক সহজ পদ্ধতি এদেশে 
ছিলনা । [7০1] 15810 বলিতে গায়ক সমাজের বা জাতির বাহিরে 
অন্তান্ত লোকের সহজ গান কাব্য সঙ্গীত 10710 0091008 বুঝাইতে 
পারে। কিন্তু কৌশলী গাঁয্ক ও বাদকের জাতিগত সংখ্যা বহু ছিল 
একথা বেশ বোঝা যায় । 1488965 বা সাধারণ লোক যে কৌশলবিহীন 
নহে একথ। এখনও এদেশের যাদুকর সম্প্রদায়কে দেখিলেই বুঝা যাইবে। 
তাহাদের কৌশল জানিয়াও তাহাদের মত ভেম্কী ষ্টেজের যাদুকরর! 
দেখাইতে সক্ষম নহেন একথা স্বীকৃত। আপাততঃ আধুনিক শিক্ষিত বা 
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ধাহারা! 0:00010018015 [00 80086802 প্রচার করিতেছেন 
তাহাদের মস্তিষ্কে একথ। প্রবেশ করে ন] যে পুঁধিগত বিদ্যা ও ব্যাঙ্কের 
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জার্মান মনীষী 0৪910 8109080167 170911006156 4৮ ও 9039009 সম্বন্ধে বিস্তৃত 
"াজোচন| ক রিয়াছেন--10501706 0? 6১6 6০6) 5০1. 1- দ্রষ্টব্য। 
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টাক] “কাধ্যকালে সমূৎপয়ে ন সা বিষ্ঠা ন তদ্ধনম্চ। বর্তমানে আমরা 
জনসাধারণ হইতে কি ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছি তাহা কয়েকটি বিষয় 
হইতে সহজে বুঝা যায়। 

ফলিত জ্যোতিষের সাহায্যে কষিজীবনের নিয়ম অনেকেই জানেন । 
বাংলায় খনার বচন, বেহারে বচ্চন কা দোহা ইত্যাদি নহজ সরল 
জ্যোতিষের হিসাব লোকের মুখে মুখে চলিয়া আমিতেছে। সরকারী 
মিটিওরলজিক্যাল রিপোর্ট তাহাদের কানে আজও পৌছায় নাই, কারণ 
কাধ্যকালে কাষে আসে ন1। শুভঙ্করের গণিতের হিসাবও এই সহজ 
ভাবে স্ুত্রবদ্ধ নিয়ম । সঙ্গীতের “দোহাঁও” এই ভাবে সহজ হিন্দী ভাষায় 
প্রচার কর] হইয়াছিল। এগুলি গায়কের! ব্যবহার করিয়াছেন, কাষে 
লাগাইয়াছেন। এই জ্যোতিষ গণিত, আয়ুর্বেদ, সঙ্গীতশাস্ত্র এমনকি 
রাষ্শাসন ও সমাজতত্ব মহাভারত “কথার' সাহায্যে যে ভাবে সাধারণের 
মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ও এখনও ছড়াইয়া আছে 
তাহা 00101901807 7978086107) দ্বারা কর! হয় নাই । যাহা কাষে 
লাগে তাহা আপনি নিজের মর্ধযাদায় গৃহীত হয়। পাণ্ডিত্যের সহিত 
ক্রিয়াসিদ্ধির, 1)9০:5-র সহিত [১:৪০6০৪-এর সহযেগ এইভাবে 
সহজে সাধিত হওয়ায় আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আয়ত্ত করিবার জন্য যে 
বহুন পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহা মধ্যবিত্ত কলেজী শিক্ষার কল্পনাতীত । 
ইহার মূল ছিল [178610989 6%190$- স্বধন্ম,__-অধিকার বাশ্বাভাবিক 
চেষ্টা যাহ! না থাকিলে উচ্চতর আর্ট সম্ভব নহে । 

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, যোগ, দর্শন এইভাবেই লোকসমাজে 
গ্রচারিত হইয়াছে । কিন্তু আজ বর্তমানের কাব্য সাহিত্য নুরে লোকের 
গাও্র, কৃত্রিম ও প্রাণহীন জীবনের কাহিনী গ্রামের জীবনে ছড়াইয়া 
পড়িতেছে ন|। ঠিক সেই কারণে সুরে লোকের কৃত্রিম সঙ্গীত 
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শিখিবার জন্য চাষী গৃহস্থ ব্যন্ত নহে কিন্তু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখিবার জন্য 
গ্রামের গৃহস্থ গান শিখিতে আসে। 

বর্তমানে সঙ্গীতের গ্রন্থ গা়কের! লুকাইয়া ব্যবহার করেন প্রত্যক্ষ 
স্বীকার করেন না। ইহার কারণ শিক্ষিত লোকের উপর সন্দিগব দৃষ্টি 
তাহাদের আছেই, বোধহয় এখনও অনেকদিন থাকিবে । 

সঙ্গীতের কলাকৌশলের বৈচিত্র্য এখনও বংশপরম্পরায় অনেক 
গায়কবংশে আছে। কিন্তু ধাহাদের আমরা পেশাদার গায়ক বলি 
তাহারাও অনেকে বংশগত পেশাদার নহেন। অপরপক্ষে আধুনিক 
শিক্ষিত সমাজেও বংশপরম্পরায় সঙ্গীতের স্বাভাবিক ক্ষমতা দেখা যায়। 
এই উভয় ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ক্ষমতার মধ্যাদ] দেওয়। যতদিন সম্ভব না হয় 
ততদিন নঙ্গীতের উন্নতি সম্ভব মনে হয়না | [70861006159 ৪:619-কে 
শ্বীকার করার ও মধ্যাদ| দিবার লোকের অভাব ঘটিতেছে | মরধ্যাদ। 
দিবার ক্ষমতা উপযুক্ত লোকের হাতে শা থাকিলে আর্টের লোপ 
অবশ্যম্ভাবী । 

এই মর্যাদা! দিবার প্রধান ক্ষমত] রাষ্ট্রের পরিচালকদের হাতে। 
যখন রাষ্ট্রের পরিচালন। স্বাভাবিক ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন 
মধ্যাদায় ক্রটি বা তৃল হয় নাই । যেমন তানসেনের মর্যাদা আকবর 
দিয়াছিলেন ও সেই মর্যাদার উপর একটি গায়ক ও শিল্পীবংশের স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । তখন উপযুক্ত কৌশল লোকে মানিয়া লইত 
কাজেই তানসেন নিজে গায়কবংশ সম্ভৃত কিনা একথা উঠে নাই, কর্মের 
উৎকর্ধই প্রমাণ যদি এই উৎকর্ষ প্রাণবন্ত হয়। ব্যক্তির মত বংশেরও 
আমু আছে, কাষেই নৃতন যুগে গুণ ও কর্শগত বর্ণ প্রতিষ্ঠা প্রয়োগ 
হয়। এখন মধ্যবিত্ত কেরানী জাতীয় জীবের হাতে মর্যাদার ভার 
পড়িয়াছে। ইহারা [10691190688] 10:01687786 অথবা বুদ্ধি” 
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শ্রমজীবী । এই বুদ্ধিজীবীরা দিন মজুরী করেন ও তাহাই করাইয়া 
শিল্পীদের সাহায্যে চাকুরী ও অর্থ উপার্জন করিতেছেন। যেমন 
রেডিওতে, গ্রামোফোন কোম্পানীতে, লিনেমাতে। রেডিওতে 
গায়কের দাম হদ্র তখন, যখন সাধারণে তাহার মধ্যাদা দিগাছে। বল 
বাহুল্য সঙ্গীতানভিজ্ঞ মধ্যবিত্ত জননাঁধারণ সাময়িকভাবে এক একজন 
কলাবিৎকে বড় করে,তারপর তাহার নাম যখন থাকেন। তখন তাহাঁকে 
পরিত্যাগ করা হয়। রেডিওর চাকুরীজীবি ডিউটিকারী 9/8£1-আর্টিট 
ভাল শিল্পী হইলেও তাহাকে অর্বাচীন বেসুরা গায়ক গায়িকার সঙ্গে 
সঙ্গত করিতে হয়, কাযেই ক্রমশঃ তাহারাও বেস্থুরা ও বেতাল। হইয় 
পড়িবেন ও পড়িতেছেন__না হইয়া! উপায় নাই! মধ্যবিত্তের বা 
1619019 ০188৪-এর এই শাসনে প্রতি প্রতিষ্ঠানে জুয়াচুরী ও নকলের 
আদর। পরিশ্রমী লোকের উপর অত্যাচার ও অনভিজ্ঞের হাতে 
ক্ষমতা প্রসার লাভ করিতেছে । পরিশ্রমী ও উপযুক্ত লোক যখন 
মর্যাদা ও সম্মান না পাইয়া অপমান পায় তখন রাষ্ট্রের ধ্বংস অনিবাধ্য | 
সর্বত্র সেই এক মধ্যবিত্ত মূলক্ুত্রে প্রকাশমান--সকলেই সব কায পারে। 
কেবল সরকারী সাহায্য পাইলেই হইল। 

কাষেই একথা যেন কেহ মনে না করেন যে সঙ্গীতের স্বরলিপি ও 
শিক্ষার বিস্তার হইলেই সঙ্গীতের উৎকর্ষ হইবে । তাহ! হয় নাই। 
প্রাচীন ইহুদীরা জেরুসালেমে যে সঙ্গীত কলেজ বা স্থল করে তাহাতে 
চার হাজার ছাত্র-ছিল, পরে ইহুদীদের নিজস্ব সঙ্গীত বিলুপ্ত হইয়াছে । 
শিক্ষার সঙ্গে প্রাণের যোগ [900086101) এর সঙ্গে [0861006 এর 
যোগ না হইলে সমস্ত শিক্ষাই ব্যর্থ হইয়া থাকে । 

বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থ্টি। বুদ্ধিজীবিরা 
নানা যন্ত্রের সাহায্যে অমিকের নিজন্ব ক্ষমতা অপহরণ করিয়াছে, সেই 
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ভাবে সঙ্গীতশিল্পীরাও বুদ্ধিজীবির অধীনে আসিয়! পড়িতে বাধ্য 
হুইয়াছেন। এই যন্ত্রসভ্যতার মূলন্থত্র হইল কায সহজনাধ্য ও ফল- 
প্রস্থ হওয়া প্রয়োজন। কায সহজ ও ফলপ্রস্থ হইয়াছে সন্দেহ নাই 
কিন্ত মোটের উপর বহু আগ্নেয় ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করিয়া, 
এবং দৈনিক অটিঘণ্টা খাটিয়া৪ আমর! গ্রানাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে 
পারিতেছিনা। অপেক্ষাকৃত অসভ্য অবস্থায় মান্ষ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য 
কখনও দৈনিক এত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয় নাই। ঘেইজন্ত সঙ্গীতের 
জন্য যথেষ্ট অবসর ছিল শিল্পীর মর্ধ্যাদা দ্বার ক্ষমতা ছিল। এত যন্ত্র ও 
এত শক্তির ব্যবস্থা করিয়াও যাহার! শিল্পচচ্চার অবনর পায়না তাহাদের 
বুদ্ধির গৌরব ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা থাকিবে বন্দেহ নাই। 
পাশ্চাত্যজগতের সহিত বর্তমান ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক 
বিরাট পার্থক্য এই যে প্রতীচ্যে ষে-সভ্যতা গড়িয়া! উঠিয়াছে তাহা 
ছাড়া অন্য কোনও সভ্যতা নাই । কাষেই দেশের জনসাধারণের লঙ্গে 
শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর কতকট! যোগ আছে, যদিও সে দেশেও জনসাধারণ 
বুদ্ধিজীবীকে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করেনা । আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী 
ভারতীয় বিদ্ভার কোনও মূল্য আছে বণিরা মনে করেন না; যে 
কারণে ফুনিভাপিটাতে সঙ্গীতের শিক্ষার ব্যবস্থা কর সহজে সম্ভব হয় 
না। ৬শ্যার আশুতোষ ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে সঙ্গীতের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুর পর সমস্ত ধামাচাপা পড়িয়া! যায়, 
আজও তাহাই পড়িয়। আছে। বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রফেসররা হরতনের 
সাহেব সাজিয়া বসিয়া আছেন, আজও বুঝেন নাই যে চিড়িতনের 
গোলামের চেহারা পরিষ্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের বিশ্বাস যে 
নকল নবিশ শিক্ষা পদ্ধতি নান! ৪০1)6806 এর ভিতর দিয়া জনসাধারণে 
চালাইয়! দেওয়া যাইবে এবং তাহাতে অনেক চাকুরী বাড়িয়া যাইবে, 
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টাক] গুনিবার কাষে আরও কেরাণী, সেক্রেটারী ইত্যাদি প্রয়োজন 
হইবে । আরও ভালো! চাকুরী হইবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি 
হইবে। প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা ধরিয়া ইতিহাস ভূগোল, অঙ্ক, ইংরাজী 
সংস্কৃত, বাংলা, স্বাস্থ্যতত্ব পড়াইলেই সমন্ত লোক শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান 
হইবে। অন্র-বন্ত্র কে যোগাইবে, কেন ষ্টেট? ট্রাক্টরের সাহায্যে 
সমস্ত লোককে আর অন্ন বন্ত্র গৃহ যোগাইতে পারিবেন? আর 
কেরানী-গিরির জন্ টেবিল চেয়ার ডেস্ক মাথার উপর বৈদ্বতিক পাখা? 
তারপর রাত্রি বেলায় গলির ধারে হাতপাখার বাতাস খাইতে খাইতে 
আপিসের চ্চা ইহাই ত মধ্যবিত্ত শ্বর্গ ।_ যেখানে দাসত্বের উজ্জ্বল 
আড়ম্বর এবং স্বাধীনতা ও বিশ্রামে দৈন্য কলহ, দারিদ্র্য । দাস-সভ্যতা 
বাঁ ৪129 ০81607৪-এর এই চেহারা» বহু প্রাচীন-সহরের ধ্বংসের 
সঙ্গে ইহার সামগ্রিক অবনান হয়। 

এইরূপ মনোভাবের যে বংশাহুক্রমিক বিবর্তন তাহ1 যে নকল 
নবিশী ছাড়া অন্ত কিছু করিতে পারিবেন তাহা স্বাভাবিক । কাযেই 
রেডিওতে নকল গান চতুর্দিকে। কি কুক্ষণে আবুল করিমের 
রেকর্ড, হীরাবাই, রোখেনারার রেকর্ড বাহির হইয়াছিল। চতুদ্দিকে 
হীরাবাই রোশেনারার কঠস্বর, ওক্কার নাখের নকল। কগঠস্বরের 
নকল। দু-একটি বাহিক আড়ম্বরের নকল যেমন কবির চুল দাাড়র 
নকল, হাতের লেখার নকল। স্বরজ্ঞানহীন দেশে তাহাই আট বলিয়া 
চলিয়া যাইতেছে । নিজের চেহারা অপরের মত করিয়। গড়িব।র চেষ্টা 
চলিয়াছে। ক্রমশ: নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য লোকে ভূলিতেছে। 
এটি প্রকৃতির প্রতিশোধ, কারণ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ স্বাভাবিক 
[088109615৪ অতএব বংশগত । দ্বিতীয়তঃ অভ্যাসগত বা 
001687801। বংশগত বা স্বভাবধর্মকে অশ্বীকার করিয়া যে কর্মজীবন 


১/০ 


তাহাতে ব্যক্তিগত স্বধন্মকে অস্বীকার করিয়! যে শিক্ষাপদ্ধতির গ্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে তাহার ফলে নানা উন্মাদনার প্রসার । কাযেই আশ্রর্য নহে 
যে যে-দেশে এই প্রকার শিক্ষার প্রসার যত বেশী, উন্মাদের সংখ্যাও 
তত বেশী, যেমন আমেরিকায় উন্মাদ রোগ ভয়াবহ আকার ধারণ 
করিয়াছে (1ৃঙছত। 0১৩ 00000 ]01, 0876] দরষ্টব্য |) 

নিজেদের ব্বধশ্ম বা স্বাভাবিক ক্ষমত! অস্বীকার করিয়া আমরা যে 
কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতার আনুষ্ঠানিক নকল করিতেছি, ঠিক সেই 
কারণেই নকল নবীশ গায়ক আব্,ল করিম অথবা গোলাম আলি বা 
যে-কোনও গায়কের কণম্বরের অনুকরণ, মুখভঙ্গি ও অন্গভঙ্গির 
অন্করণ। কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামাল মিঞার গল্প (দিলীক! 
লাড্ডু) বাস্তবিক ঘটনা । এরকম কামাল মিঞা এখনও অনেক 
আছেন ও তাহাদের অন্ুকরণকারীরও অভাব নাই। কিন্তু প্রত্যেক 
নামী গায়কই স্থৃুকঞ্ঠের জন্য প্রসিদ্ধ। নিজের কথঠম্বর প্ররুত ভাবে 
উপলব্ধি করিয়া তাহাকে স্ব অনুসারে কৌশলী ও স্থুমিষ্ট করা ক 
সঙ্গীতের প্রধান সাধন] । 

অন্থকরণপ্রিয়তা ও নকল প্রতিষ্ঠার এক প্রধান কারণ এই যে 
মধ্যবিভ সমাজের পারিপাশ্থিকের মধ্যে গুণের মধ্যাদা দিবার কেহ 
'খাকে না। যেমন গায়ক গোষ্ঠির অন্তভুক্তি কোনও উদীয়মান গায়ক 
অল্প কৌশল ও অল্প সিদ্ধি লইয়া আম্ফালন করিলে তাহার তখনই 
শাসন হয়। যেখানে আত্মীর পরিজনের মধ্যে বা পারিপাশ্বিক সমাজে 
এই বোদ্ধার ও গুরুর শাসন নাই সেখানে অতি অল্প সিদ্ধিতে 
লোক আত্মহারা, যশোন্মাদ হইয়া পড়ে। অনেক কাল্পনিক 
'নতুনত্ব সংবাদ পত্রে প্রচারিত হয় কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় লা। 
আবার অনেক সময় প্রকৃত গুণীর মধ্যাদা মধ্যবিত্ত সমাজে 
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হয় না। যুরোপীয় সমাজে বহুদিন হইতেই এই 11091” 
01838 71017691165 বা মধ্যবিত্ত মনোভাবের জন্য বিশিষ্ট সঙ্গীতের 
দুর্গাতি হইয়াছে । বহু উদাহরণ দেওয়া যায়--একটি বিশেষ-দৃষ্টান্ত 
মোজার্ট। রাজ সভায় তাহাকে এক নগণ্য কর্দ দেওয়] হয়, অন্য 
সঙ্গীতজ্ের ইচ্ছায় তাহাদের নীচে এবং নির্ধারিত বেতনের তৃতীয়াংশ 
তাহাকে দেওয়া হয়। ইহাতে মোজার্টের মন ভাউিয়া যায় কারণ 
তিনি বোঝেন যে ইহা! মর্ধযাদা নহে, ভিক্ষা। কিন্তু এই সময়েই 
তখনকার প্রতিষ্ঠিত ও বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ( ০9৪61]) 119509 ) হেডন 
মোজার্টের পিতাঁকে বলিলেন, “ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়! বলিতেছি 
যে আপনার পুত্রের মমান রচয়িতা ( 00777089£) হয় নাই ।” 
মুরোগীয় রচয়িতদের জীবনী আলোচনা! করিলে দেখা যায় যে প্রায় 
প্রত্যেককে গানের মাষ্টারী করিয়া বাচিতে হইয়াছে । এইভাবে 
মুরোপের বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী ও রচঘ়িতাদের অনেকেই দারিজ্র্ের 
মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন, যদিও তাহাদের রচনা ব্যবসায়ী ও শিল্পীর 
খেরাক আজও জোগায়। অথচ এই দেশে আকবরের মত সম্রাট 
তানসেনের ও অন্তান্ত আরও অনেকের ম্ধ্য।দ| দিয়াছিলেন, সম্রাট 
জাহাঙ্গীর এক অজ্ঞাত সানাইবাদককে মোন! দিয়! ওজন করিয়া তাহার 
মধ্যাদার হিসাবে দেন (০819170০178, দ্রষ্টব্য )। তখনকার সমাজ 
প্রাচীন বনিয়াদের উপরই ধীড়াইয়াছিল। কাষেই আধিক ভেদাভেদ 
যাহা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বনিয়াদ--ধনী ও দরিদ্রের কৃত্রিম 
ব্যবধান স্ষ্টি করে নাই। তখনকার রাজ! ও ধনী আভাম স্মিথ ও 
মাশাল ন! পড়ায় একথা বুঝিতেন যে আধিক ভেদ করপ্রথার 
( [861০0 ) উপর নির্ভর করে--ধাহারা ধনী তাহাদের প্রত্যেকেরই 
গুণগত মধ্যাদা দিবার দায়িত্ব আছে। 
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বুটিশ শাদনের পূর্বে দেশীয় রাজারা ও সঙ্গীতজ্ঞের মর্ধ্যাদা দিতে 
তুল করেন নাই তাহা! অনেক ওল্তাদী খানদান বা বংশের ইতিহাস 
হইতেই বুঝা যাইবে। পরে বৃটিশ শাসনে লঙ্গীতজ্ঞগণের৷ মাষ্টার 
হইতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের দেশে পাণ্ডিত্য ও 
শাস্ত্রের সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বরাবর ছিল; মোগলযুগে কমিয়া 
গেলেও লুপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক শাস্ত্রীয় গ্রন্থেই আমরা প্রচলিত 
পরিবর্তনশীল নিয়ম হুত্রবদ্ধ করার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই এবং এই 
সুত্রের সাহাঁষ্যে নূতন কলাকৌশলের প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন হইয়াছে । 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে বেস্বটমুখী কর্ণাটকী সঙ্গীত পদ্ধতি স্ত্রবন্ধ 
করেন এবং গায়কেরা_বিশেষতঃ ত্যাগরাজ-_-এঁ পদ্ধতি অন্ুনারে নানা 
গান রচনা করেন। একেবারে আধুনিক যুগে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাহার 
বিখ্যাত ক্রমিক সন্কলন গ্রন্থে এই প্রচেষ্টা করিয়াছেন এবং এই গ্রস্থের 
সাহায্যে আজ পেশাদার গারকের! নানা লুপ্ত, লুপ্তপ্রায় ও নৃতন রাগের 
স্ষ্টি করিতেছেন-কিন্ক গোপনে করিতেছেন, কারণ তাহ] না হইলে 
যুগধর্ম্দের জুয়াচুরী চলে না। অন্য কোনও সঙ্কলন ইহার তুল্যও নহে। 
কিন্তু এই সঙ্কলনের ও তাহার পঞ্চাশবর্ষব্যাগী অনাধ্য সাধনের 
ইতিহানকে নগণ্য প্রতিপন্ন করিবার মধ্যবিত্ত প্রচেষ্টা হইতেছে । একটি 
দৃষ্টান্ত এই বংসরের শারদীয় যুগান্তরে দেখা যাইবে। এই সংখ্যায় 
শ্রীঅমিয়নাথ সান্তাল প্রবন্ধ লিখিয়াছন ( রাগ ও রাগশিল্প-_পৃঃ ১০০) 
ইহাতে লেখক লক্ষ্য করেন নাই যে ক্রমিক পদ্ধতির গানগুলি বিখ্যাত 
সঙ্গীত-শিল্পলীদের রচনার স্বরলিপি, ভাতখণ্ডেজীর নিজন্ব রচনা 
ইহাতে অল্পই আছে । বলা বাহুল্য এরূপ নানা বিভিন্ন রচনার সমাবেশ 
এক' নিয়মে ফেলা সহজ কায নহে। সামান্য অসামগ্তন্ত থাকিতেই 
পারে কারণ আর্ট বাঁ ভাষা ব্যাকরণের সমস্ত নিয়ম স্ব সময়ে মানে না 
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হয় না। যুরোগীয় সমাজে বহুদিন হইতেই এই 11401 
01858 1191762116 বা মধ্যবিত্ত মনোভাবের জন্য বিশিষ্ট সঙ্গীতের 
দুর্গাতি হইয়াছে । বহু উদাহরণ দেওয়া যায়--একটি বিশেষ-দৃষ্টান্ত 
মোজার্ট। রাঁজ সভায় তাহাকে এক নগণ্য কর্ম দেওয়] হয়, অন্য 
সঙ্গীতজ্ঞের ইচ্ছায় তাঁহাদের নীচে এবং নির্ধারিত বেতনের তৃতীয়াংশ 
তীহাঁকে দেওয়া হয়। ইহাতে মোজার্টের মন ভাঙিয়া যায় কারণ 
তিনি বোঝেন যে ইহা মর্ধ্যাদা নহে, ভিক্ষা । কিন্তু এই সময়েই 
তখনকার প্রতিষ্ঠিত ও বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ (০8910. 14550) হেডন 
মোজার্টের পিতাকে বলিলেন, “ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি 
যে আপনার পুত্রের সমান রচয়িতা (00701089ঘ ) হয় নাই ।” 
যুরোপীয় রচয়িতাদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রায় 
প্রত্যেককে গানের মাষ্টারী করিয়া বাচিতে হইয়াছে । এইভাবে 
সুরোপের বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী ও রচয়িতাদের অনেকেই দারিত্রের 
মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন, যদিও তাহাদের রচন! ব্যবসাদী ও শিল্পীর 
খোরাক আজও জোগায়। অথচ এই দেশে আকবরের মত সম্রাট 
তানসেনের ও অন্যান্ আরও অনেকের মধ্য(দ] দিয়াছিলেন, সম্রাট 
জাহাঙ্গীর এক অজ্ঞাত সানাইবাদককে সোনা দিয়া ওজন করিয়া তাহার 
মধ্যাদার হিসাবে দেন (31620018” জষ্টব্য )। তখনকার সমাজ 
প্রাচীন বনিয়াদের উপরই দ্রাড়াইয়াছিল। কাযেই আধিক ভেদাভেদ 
যাহা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বনিয়াদ_ধনী ও দরিদ্রের কৃত্রিম 
ব্যবধান সৃষ্টি করে নাই। তখনকার রাজা ও ধনী আডাম স্মিথ ও 
মার্শাল ন। গড়ায় একথা বুঝিতেন যে আথিক ভেদ করপ্রথার 
(75881০০ ) উপর নির্ভর করে-_ধাহার] ধনী তাহাদের প্রত্যেকেরই, 
গুণগত মধ্যাদা দিবার দায়িত্ব আছে। 
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বৃটিশ শাননের পূর্যের দেশীয় রাজার] ও সঙ্গীতজ্জঞের মর্যাদা দিতে 
ভুল করেন নাই তাহা অনেক ওন্তাদী খানদান বা বংশের ইতিহাস 
হইতেই বুঝা যাইবে। পরে বৃটিশ শাসনে নঙ্গীতজ্ঞগণের! মাষ্টার 
হইতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের দেশে পাণ্ডিত্য ও 
শাস্ত্রের সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বরাবর ছিল; মোগলযুগে কমিয়া 
গেলেও লুপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক শাস্ত্রীয় গ্রস্থেই আমরা প্রচলিত 
পরিবর্তনশীল নিয়ম স্ত্রবদ্ধ করার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই এবং এই 
সুত্রের সাহায্যে নৃতন কলাকৌশলের প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন হইয়াছে। 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে বেস্কটমুখী কর্ণাটকী সঙ্গীত পদ্ধতি স্ুত্রবদ্ধ 
করেন এবং গায়কেরা-_বিশেষতঃ ত্যাগরাজ--এঁ পদ্ধতি অনুসারে নান। 
গান রচনা করেন। একেবারে আধুনিক যুগে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাহার 
বিখ্যাত ক্রমিক লঙ্কলন গ্রস্থে এই প্রচেষ্টা করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থের 
সাহায্যে আজ পেশাদার গাঁয়কেরা নানা লুপ্ত, লুপ্তপ্রায় ও নৃতন রাগের 
স্ট্টি করিতেছেন_কিন্ত গোপনে করিতেছেন, কারণ তাহা না হইলে 
যুগধর্মের জুয়াচুরী চলে ন1। অন্য কোনও সঙ্কলন ইহার তুল্যও নহে। 
কিন্তু এই সম্কলনের ও তাহার পঞ্চাশবর্ষব্যাপী অসাধ্য সাধনের 
ইতিহাঁলকে নগণ্য প্রতিপন্ন করিবার মধ্যবিত্ত প্রচেষ্টা হইতেছে। একটি 
দৃষ্টান্ত এই বৎসরের শারদীয় যুগান্তরে দেখা যাইবে। এই সংখ্যায় 
শ্রীঅমিয়নাথ সান্তাল প্রবন্ধ লিখিয়াছন ( রাগ ও রাগশিক্প--পৃঃ ১০০) 
ইহাতে লেখক লক্ষ্য করেন নাই যে ক্রমিক পদ্ধতির গানগুলি বিখ্যাত 
সঙ্গীত-শিল্পীদের রচনার স্বরলিপি, ভাতখণ্ডেজীর নিজন্ব রচনা 
ইহাতে অল্পই আছে। বলা বাহুল্য এরূপ নানা! বিভিন্ন রচনার সমাবেশ 
এক নিয়মে ফেলা সহজ কায নহে। সামান্য অসামঞ্শস্ত থাকিতেই 
পারে কারণ আর্ট বা ভাষা ব্যাকরণের সমস্ত নিয়ম লব সময়ে মানে না 
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এবং এই নিয়মের মধ্যেই ব্যতিক্রমের নিয়মও দেখিতে হয়, তাহা 
শাস্ত্রীয় নিয়ম । সান্যাল মহাশয় লিখিতেছেন £_- 

“অবান্তর, আকন্মিক, ও অনিয়মিত ঘটনাগুলিকেই নিয়ম বলে 
ক্বীকার করে রাগবস্তর নামকরণ ও বূপসিদ্ধি নিতান্তই অবান্তর বলে 
উপপন্ন হয়। তার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত লওয়৷ যাইতে পারে। 

“ক্রমিক পুস্তকমালিক1 ছুসরে পুস্তক নামে গান, রাগ ও স্বরলিপির 
গ্রন্থে (পণ্ডিত ভি. কে. জোশী প্রণীত এবং বি. এম. স্বকথনকর এম. 
এ, এল, এল. বি.; সলিনিটর বোম্বাই কর্তৃক প্রকাশিত, লক্কষৌ 
ম্যারিন কলেজের পাঠ্য পুস্তক বলে খ্যাত আছে )। ২৭৫ পৃষ্ঠায় 
“্মাঁরবা” রাগ সম্বদ্ধে বলা হয়েছে যে কোমল খষভ ত্বরই মারবা 
রাগের বাদীম্বর ইত্যাদি। এ থেকে বুঝা গেল যে মারবা রাগের 
চিহ্বস্থচক একটি নিয়ম বা লক্ষণ নির্দেশ কর। হল। 

“কিন্ত এর পরে পরপর সাতাশটি মারব! রাগের স্থায়ী লিপিবদ্ধ 
কর! হয়েছে যাদের মধ্যে পনেরটিতে ষড়জ বহুল, প্রধান ব। বাদী, 
মাত্র চারটিতে কোমল খষভ বহুল প্রধান ও বাদী, তিনটি গাদ্ধার 
প্রধান ও বাদী ।” 

এখন পরাগ-বস্ত” গান, বা চীজের স্থায়ীর মধ্যে ইনি বাদীর 
সন্ধান পাইলেন কিরূপে? বাদী বা অংশম্বর আলাপের লক্ষণে 
প্রকাশ পায়--বস্ততে বা গানে নয়। বহুল প্রয়োগ গানে আসে কি 
ভাবে? কারণ একই শ্বরের বার বার প্রয়োগ গানে আসিতে পারেন; 
আসেও নাই । গানের মধ্যে বাদীর ইঙ্গিত পাওয়ার কোনও শাস্ত্রীয় 
বা প্রচলিভ্ত নিয়ম নাই। রাগালাপ বা বিস্তারের মধ্যে বাদীর নিয়ম 
আছে একথা পরে বলিতেছি। আলাপ গানের পুরের্ধ হইয়া 
থাকে_কণে ও যন্ত্রে প্রতিদিন ইইতেছে কাষেই বাদীর প্রতিষ্টা 
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আলাপেই প্রথমতঃ হইয়া! যায়। তাহার পর গান। গানেও ছন্দের ও 
তানের সাহায্যে বিস্তার হয়ঃ সেখানেও যে কোনও ম্বরকে বাদী 
অথবা! সন্ধাদী কর! গায়কের বুদ্ধি ও কৌশলের উপর নির্ভর করে। 
কাষেই বহুল প্রয়োগ নামে শাস্ত্রীয় নিয়ম যাহা আলাপ ও বিস্তারের 
নিয়ম তাহা গান (নিবদ্ধ গীত যথা প্রবন্ধ, বস্ত, রূপক অথবা “চীজ্‌”) 
ব! স্তর উপর চাপাইলে কি বলাযায় নাযে “্য্ত নাস্তি হবয়ম্প্রজ্ঞ। 
শাস্ত্র তস্য করোতি কিম” (যাহার নিজের বুদ্ধি নাই শাস্ত্র তাহার 
কি করিবে-_ইতি চাণক্য শ্লোক )। তা ছাড়া একমাত্র বাদীত্বের উপরেই 
স্বরের' একমাত্র প্রাধান্য নহে; গ্রহ, ন্যান, অপন্যাস, সন্বাদীর প্রাধান্ত 
কিছু কম নহে। “মারবার” সম্বাদী ধৈবত, গ্রহ স্বরও ধেবত (গানের 
আরন্ত) ন্যাসও ধৈবতে হয় কাজেই সর্বসাকুল্যে ধধবত সর্ববপ্রধান। 
ধৈবতকে সম্বাদী বল! হইয়াছে কারণ মারবা (পূর্ববাক্ষবাদী ) সন্ধ্যার 
দিকে গাওয়া হয়। উন্টাইয়! ধৈবত বাদী খষভ সম্বাদী বলিলে ভূল হয়: 
না। বাদী রাজা সম্বাদী মন্ত্রী-মন্ত্রীর প্রাধান্ত রাজার থেকে কোনও 
কালেই কম ছিল না। এখন অনেক বেশী। রাজ রাজ্যের শোভা, 
মন্ত্রী রাজ্যের চালক। 

অবশ্ত একথ। বলা যায় যে গানের গঠন রাগের উপযুক্ত সব সময়ে 
হয় নাই। কিন্তু তাহার জন্য রাগীঙ্গ ও তানের বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 
ক্রমিক পুস্তকে এমন গান আছে যাহা রাগের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নহে কিন্ত 
এইভাবেই ওন্তাদের নিকট পাওয়া গিয়াছিল। সব গায়ক সমান 
কৌশলী হয় না। ভাতথণ্ডেজী গান বাছিয়। দ্িতেন--আমিও এই 
গ্রন্থে গান বাছিয়। দিনাছি! 

বাদীর বন্ছুল প্রয়োগ জন্য একমাত্র প্রাধান্য স্বীকার্য নহে একথা 
আমি অন্যত্র আলোচন। করিয়াছি। দীর্ঘ অন্তর--ছুই বা ততোধিক 
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স্বরের অন্তর লইয়া তান থাকিলে সীমান্বর গানে প্রাধান্য লাভ করে 
এইরূপ তান একবার করিলেও স্বরের প্রাধান্য হয় যেমন কেদার রাগে 
“সা ম* একবার করিলেও ম প্রধান শ্বর হয়। “সাধ” করিলে ধৈবত 


প্রধান হয় (মারবায়) “রে ধ” বা “ধরে” থাকিলে রে ওধ ছুইই 
প্রধান হয়। বারবার প্রয়োগের অপেক্ষা থাকে না। “ম ধানিধ” 


তানে (বাগেশ্রীতে) ম ও ধ প্রধান হইবেই-যেমন মেল ট্রেন 
বর্ধমান হইতে আসানসোল আসে অন্তর্বর্তী ষ্রেশনগুলি লঙঘন 
করিয়া অতএব ছুই ছ্লেখনই প্রধান হয়_একটি আনিবার সময় 
( আরোহণে ) অপরটি অবরোহনে । এই লঙ্ঘন তথা অল্পত্ব বা ছেড়ে 
দেওয়া শ্বরগুলির গৌনতা আলাপ-বিস্তারের একটি প্রাচীন শাস্ত্রীয় 
কৌশল। মধ্যের কয়েকটি স্বর গৌণ হুইলে সীমান্বরগুলি প্রধান 
হইবেই । অতএব দেখা যাইতেছে যে গান হইতে বাদী সন্ধাদীর ব্যবস্থা 
বোঝা সহজ নহে--আলাপের ছাচে গান রচনা বুঝিতে হয়। ভাল গান 
সহজপ্রাপ্য নহে কাজেই স্থায়ী অন্তরা গাওয়া আজকাল খুব নিকষ 
ভাবেই হইতেছে। 

আংশিক ও ব্যক্তিগত সমালোচন। দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় নহে, 
কলিকাতার এই দৈনিক পন্জিকায় ইতিপূর্বে এইরূপ সমালোচনা 
দেখিয়াছি । কলিকাতা রেডিও হইতে যখন আমি “মল্লার” প্রকার ও 
“কানাড়া” প্রকার সম্বন্ধে আলোচন! ও গান গাহিয়। শুনাইয়াছিলাম তখন 
নানা ব্যক্তিগত আক্রমণ হইয়াছিল । তাহার মূল মধ্যবিত্ত বিক্ষোভ ছিল 
এই যে “লোকটি কেন প্রোগ্রাম পাইতেছে ?* যদিও আমার সহিত 
রেডিও প্রোগ্রামের কোন স্থায়ী সন্বদ্ধ কোনওকালেই নাই। অমিরনাথ 
সাম্তাল মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে (শারদীয় যুগান্তরে ) আমার গ্রন্থ (রাগ 
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নির্ণয় ) “হ্মেন্দ্রলাল রায়ের বাগ নির্ণয়” বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। 
সম্ভবতঃ হোমিওপ্যাথিতে অন্যমনস্ক হইয়। প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

সঙ্গীতের শানে ব1 থিওরীতে সামান্ত মতভেদ থাকিবে তাহার 
সমন্থয়ও হইবে-_বিজ্ঞানজগতে বহু হইতেছে ও হইয়াছে ।* ইহাতে 
আশ্চধ্য হইবার কিছুই নাই। যাহা হউক উক্ত প্রবন্ধে শ্রীঅমিয়নাথ 
সান্তাল মহাশয় রাগনিণয় গ্রস্থকে আইশোলেসনিই'**"-বলিয়াছেন। 
সম্ভবতঃ গ্রস্থখানি তাহার কাছে নাই কারণ থাকিলে গ্রনস্থকারের নাম, 
ব্যক্তিগত পরিচয় থাক! সত্ত্বেও, ভূলিয়৷ যাইতেন না। বাগনিণয় গ্রন্থে 
আমার নিজস্ব মতামত যেখানে আছে সেখানে তাহার উল্লেখও আছে। 
[50186101156 হইলে নানা মত উল্লেখ করার কোনও প্রয়োজন 
থাকে না । নানামতের সমন্বয় সাধনই ষে কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 
নিয়ম। 

এতবড় বিরাট দেশে যেটুকু মতভেদ আছে তাহা নিতাস্ত নগন্ত 
আসলে মতভেদ ওঠে শিক্ষা ও রচনা পদ্ধতি লইয়া । সঙ্গীত শিক্ষা 
দেওয়া আমার প্রায় ১৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা । ঠাট হিসাবে রাগের 
শ্রেণী বিভাগ শিক্ষার প্রথম সোপান। রাগের ভান ও অঙ্গ বিচার 
বাগের শেষের কথা। প্রথম শিক্ষার্থীকে ঠাট হিসাবে শিখাইলে স্বিধা। 
হয় সন্দেহ নাই। 
কিন্তু ঠাট হিসাবে বাগের চেহারা! ভাতখণ্ডেজীর গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই 
দেখ! দিয়াছে । গানে যতর্দিন থেকে ভ্রত “সাট্রা” সরল তানের ব্যবহার 
হইয়াছে ততদিন হইতে খেয়ালে রাগের বিস্তারে 9091 অথবা ঠাটের 


৮. যেমন [00670000517815103 ও €:1900700197109 এর ধিওরী একই সময়ে 
বিভিন্্ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়--অথবা 0০100900181 ও ভাও৮৪ 71060:5 আলোকতত্বের 
ক্ষেত্রে) 

গ 
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চেহারা আসিয়া পড়ে। যেমন ভৈরব ও বামকলী, পৃরবী ও বসম্ত 
তৃপালী ও দেশকার, ইত্যাদি রাগের সাট্রা বা সরল ভ্রুত তানে 5০915 
এর চেহারা আসে । রাগের ভিতরের নিয়ম বা অস্তর মার্গের পদ্ধতি 
ইহাতে নষ্ট হয় । বল! বাহুল্য দ্রুত তানের প্রাধান্য কমিয়! না গেলে 
অস্তর মার্গের নিয়ম থাকিবে না। আমি নিজে দ্রুত তানের বা সাট্রার 
বিরোধী ও ইহার ব্যবহার কদাচিৎ করিয়া থাকি। কিন্তু রেডিওর 
কুপায় এই অনিয়ম দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ভাতখণ্ডেজী নিজে এই 
ধরণের (€111587901191015+) তানের বিরোধী ছিলেন। ক্রমিক 
পুস্তকেও একথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। “অন্তরমার্গ' বা লাগডাটের 
নিয়ম লিখিয়া বোঝান কঠিন । যতদূর সম্ভব সেই হিসাবে বাগ-নির্ণয়ের 
পরিকল্পনা হইয়াছে । দক্ষিণ ভারতেব গায়কীতে সাট্টার ব্যবহার থাকা 
অপেক্ষারুত শ্বাভাবিক কারণ কর্ণাটকী সঙ্গীতে 9০915এর উপর রাগ। 


যেমন “সারে গপ ধসা” এই স্বরগুলি লইয়া একটি রাগই হয় যথ! 
“মোহনম্‌”। আমরা ইহাতে তূপালী, ( মতাস্তরে ) শুদ্ধকল্যাণ, 
জেতকল্যাণ, ও দেশকার চারটি প্রসিদ্ধ রাগ গাহিয়া থাকি। কাজেই 
আমাদের “বক্র সঞ্চার” অত্যন্ত প্রধান সেই জন্য “লাগডাট” অত্যন্ত 
প্রধান হইয়া পড়ে। অতএব সরল তানে বাগন্রষ্ট হইবার সম্ভাবন। 
এইভাবে শুদ্ধমল্লার, দুর্গা, অথবা! জয়জয়স্তী দেশ, স্থুরমল্লার ইত্যাদি নানা 
রাগের মধ্যে গ্রভেদ বজায় রাখা বিশেষ কৌশল সাপেক্ষ । ঠাট হইতে 
ইহার কোনও নির্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু নিভূলি হ্বরজ্ঞানের জন্য 
ঠাটের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাথমিক শিক্ষার নিয়মে সমস্ত 
পদ্ধতিকে বুঝিতে গেলে বিভ্রাট বাধিবেই । বই দেখিয়া গান শিখিবার 
নিমিত্ত পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই, অথচ অনেকেই সেই কুচেষ্টা 
করিতেছেন। সমালোচনাও সেই ভাবেই হইতেছে । 
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আমার নিজের মত ওড়ব ও ষাড়ব ঠাটের বা জাতির উপর বাগের 
প্রতিষ্ঠ। অধিকতর বাঞ্ছনীয় । এই প্রচেষ্টা 0419] ০ £5 11051 
4090510% ( 1190195 ) এর একটি প্রবন্ধে করিয়াছি । পরে পুথক 
গ্রন্থ লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এই মত সম্পূর্ণ ঠাটের ( সাতস্বরের ) যাহ! 


গু 
ভাতখণ্ডেজী করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধ নহে । যেমন “সারে মপ নিসা” 
এই ওড়ব মেলে (বা! ঠাটে ) অনেক প্রকার সারঙ্গ, মললার ও কানড়! 
রাখা যায়। ইহাতে প্রক্ষিপ্ত স্বর গ ও নিসরল ভাবে আসেনা, 


বক্রভাবে আসে। যেমন পগমরেসা, নিধনি প ইত্যার্দি। ইহার 


প্রধান স্থবিধা এই যে ইহাতে স্থরের (ধুনের ) নির্দেশ পাওয়া যায় 
কিন্তু এই ভাবে আলোচনায় অন্ততঃ একশ পঞ্ধাশটি প্রয়োজনীম্ন ওড়ব 
মেলের আলোচনা! করিতে হইবে, যাহার জন্য পৃথক গ্রস্থ লেখা প্রয়োজন । 
আমার মনে হয় এইভাবে সঙ্গীতের থিওরী বানিয়ম করিলে নৃতন ও 
শ্রুতিমধুর রাগের নির্দেশ দিতে পারিব। 10510 40906175 
০8159] এর প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে দক্ষিণের বাহাত্তর মেলের 
রাগের মধ্যে যেগুলি শ্রুতি মধুর হইবে তাহার পরিকল্পনা ইহাতে সহজে 
হয়। সম্পূর্ণ মেল জনক “রাগ” নহে কারণ সম্পূর্ণ মেল বা ঠাট হইতে 
সুর পাওয়া যায় না যেমন “সারে গরে সা” কোনও স্থন্দর স্থুর নম্ম 
কিন্তু “সারে গসা” বা “সারে মগ সা” ইত্যাদি তান স্থবের ইঙ্িত 
দেয়। দক্ষিণের বেস্কটমুখী ও উত্তরে পণ্ডিত ভাতথণ্ডে যে 'জনক' মেল 
কর্তা হইতে “জন্ত' বাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা “জনক রাগ” 
নহে। জনক মেল বা মেল-কর্তর৷ রাগ নহে, তাহাদের কাজ ওড়ব 
ও যাড়ব মেলের নির্দেশ দেওয়া। বলা বাহুল্য সম্পুর্ণ মেল বা 
ঠাট স্ছির না করিলে ওড়ৰ বা! বাঁড়ব মেলের গণনা সম্ভব 
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হয় না। ইহা একপ্রকার গাণিতিক স্থবিধ। মাত্র। সম্পূর্ণ আরোহী 
অবরোহী কোনও রাগেই ব্যবহার্য নহে এমন কি ইমনেও নহে । ঠাটের 
আশ্রয় রাগও সম্পূর্ণ আরোহী অবরোহী ব্যবহার করে না। অনুরোধ 
এই যে ঠা লইয়া! অযথা মাথা! ঘামাইবেন না-রাগের বিশিষ্ট 
অঙ্গুলি লক্ষ্য করুন। 


২ 


বাগনির্ণয় গ্রন্থের রাগের তালিক! খন করিয়াছিলাম তখন জানিতাম 
না যে রেডিওর কল্যাণে শীদ্রই ভারতবর্ষের যত প্রচলিত, অপ্রচলিত 
প্রাচীন ও অর্বাচীন নাম সঙ্গীত জগতে ছড়াইয়া পড়িবে । রেডিও 
হইতে ভাতখণ্ডের ক্রমিক পুস্তকমালিকার যত রাগের নাম আছে তাহ 
গায়কদের গাহতে বলা হয়। নাম করা গায়ক এ অনুরোধ রক্ষা করেন 
না, কারণ লোকে নিজে যাহাতে অভ্যস্ত ও রস পায় তাহাই গাহিবে ও 
শুনিতে ভালবাসে । কাজেই এই ফরমায়েস নবীন গায়কের উপর 
হইয়া থাকে। ধাহার1 ফরমায়েম করেন তাহারা অজ্ঞ কাজেই ফরমায়েস 
কৰিয়াই খালাস। পরে কি পাওয়া গেলে তাহা অপরকে জিজ্ঞাস! 
করিয়া জানিতে হয়। কাজেই নামে নামে দেশ ছাইয়া গেল। এই 
নামের ফরমায়েস তামিল করিতে গিয়া! গায়কের সামান্য অদল-বদল 
করিয়া যাহা! হোক একটা কিছু খাড়া করিয়া দ্িতেছেন। 
পাটনা সিটির একজন মুসলমান গায়ক সেদিন আসিয়াছিলেন তাহাকে 
এক ম্বরজ্ঞানহীন প্রোগ্রাম এসিষ্ট্যা্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আপনি 
থট-মল্লার জানেন” ইনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন যে “খট-মল্লার আপনি 
কখনও শুনিয়াছেন?” আমি বলিলাম প্না। তা আপনি রেডিওতে 
কি বলেন?” “ম্যায়নে অণ্ট স্ট কুছ, শুন! দিয়া" (“আমি যা তা 
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কিছু শুনাইর়। দিলাম” )। এই ত অবস্থা। পাঠককে. এখানে বলিয়া 
বাখিতেছি যে এরকম উদ্ভট নাম রাগনির্ণয়ে আশা করিবেন না। 
ভবিষ্যতে প্রাচীন রাগের নাম হিসাবে বর্তমান রাগের স্বরূপ ও লুপ্ত 
রাগের পৃথক বর্ণন! দেওয়া! যাইবে । আপাততঃ প্রচলিত বাগ লইয়াই 
আলোচন1! করা ভাল। সত্যকার রাগ বলিতে প্রধান পঞ্চাশটি রাগ 
আছে, প্রায় আর সমস্তই কত্রিম ও সক্কীর্ণ। ইচ্ছামত .নামের প্রচলন 
পূর্বে গায়ক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলনা, কারণ শুক্র গায়ক মাত্রেই 
জানেন যে বাগ ও তাহার আলাপ বিস্তার আয্নত্ত করিতে বহু সময় 
লাগে। শ্বরজ্ঞান ও ইচ্ছামত নিঃশ্বাসের গতি আয়ত্ব করিয়া তবে 
বাগালাপের আরম্ভ। প্রথম অবস্থায় একটি বাগ আমত্ত করিতে অন্তত 
একবৎসর সময় লাগে। বিশেষ বুদ্ধি ও শ্বাভাবিক ক্ষমতা থাকিলে 
বারবৎসরে পঞ্চাশটি রাগ আয়ত্ব কর! যায়। ইচ্ছামত সামান্য তানের 
অদল-বদল করিলেই নৃতন রাগ হয় না। রাগ সম্বন্ধে নান। তুল ধারণা 
প্রচলিত থাকায় নানা নাম বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে সুতরাং রাগ যে 
কি তাহা সঠিক বুঝা! প্রয়োজন । 

পূর্বের রাগশব্দের ব্যবহার ছিল না, এই নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 
সম্ভবতঃ মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে (90 0220: 4. 30.) রাগ 
নামের প্রথম ব্যাখ্য। দেওয়া হয়। নাট্যশাস্তে (ভারত ) জাতির 
জক্ষণ যা দেওয়! হইয়াছে তাহা পরে রাগের লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত 
হয়। 

 দ্বত্বিলের জাতির লক্ষণও তাই যথাঃ 

“গ্রহাংশৌ তারমন্দ্রৌ ষাড়বৌড়ুবিতে ক্রমাৎ। অল্পত্বং চ বহুত্বং চ 
স্যাসোহপন্যান এব চ ॥ এবমেতদ্‌ যথা-জাতি দশকম্‌ জাতিলক্ষণম্‌।” এখন 
গ্রহ, অংশ, তার, মন্ত্র, যাড়ব, ওুঁড়ব, অক্পত্ব, বহত্ব, ন্তাস, অপন্তাস, এই 
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গুলিকি? রত্বাকর এই লক্ষণগুলিই “রাগালাপেশ্র লক্ষণ, এই 
কথ! বলিয়াছেন 

“গ্রহাংশ মন্দ্রতারাণাং ন্যাসোহপন্যাসয়োস্তথা । অকন্পত্বস্ত বহুত্বস্ত 
যাড়বৌড়,বয়োরপি ॥ অভিব্যক্তি যত্র দৃষ্টা স রাগ্ালাপ উচ্যতে ॥” 
চতুর্দস্তি প্রকাশিকায় (1670 4. 1.) রাগের লক্ষণ এইগুলিই। 

রত্বাকরে রাগালাপের লক্ষণ এইগুলি থাকায় বোঝা যায় ষে 
রাগালাপ লইয়াই রাগ অর্থাৎ বাগ আলাপ ন1 করিলে রাগ হয় ন!। 
এখন গ্রহ, অংশ মন্ত্র, তাঁর, এ সমস্ত শবই আলাপের বিভিন্ন ক্রিয়ার 
মধ্যে পড়ে। যে স্বরে গান-ক্রিয়া আবস্ভ করা হয় তাহা গ্রহ। এখনও 
অনেক রাগেই গ্রহের প্রাধান্য দেখা যায়। (যেমন মারবার ধ, ইমনে 
নি ইত্যাদি )। নীচের স্বরে ষে আলাপ যেমন মন্দ্র সঞ্ধকে তাহার নাম 


“মন্ত্র”, তার সপ্তকের যে আলাপ তাহা "তার”-- | অংশ বলিতে যে 
ত্বরের বহুল প্রয়োগ দ্বারা প্রাধান্য দেওয় হয় অর্থাৎ বাদী। যে ম্বরের 
বিশেষ প্রাধান্য সময় সময় দেওয়া! হয় তাহা "্বহুত্ব” । যেস্বরকে লঙ্ঘন 
বা! অব্যবহার দ্বার! সাময়িক ভাবে গৌন করা হয় তাহা অল্পত্ব। কাযেই 
আলাপের নান] অঙ্গের নানা পন্ধাতির বিষয়েই এই সমস্ত পারিভাষিক 
নামের ব্যবহার হইয়াছে । এ ছাড়া অন্যত্র আরও নিয়ম পাওয়া যায়, 
যেমন, স্বস্থান নিয়ম, ছয়র্ধ স্বর, অলঙ্কার ইত্যাদি। পরবর্তী যুগে 
রাগালাপের চারভাগ করা হইয়াছিল যেমন স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, 
আভোগ। 

কাষেই বুঝ] যাইতেছে যে রাগালাপ একটি গতিশীল পরিবর্তনশীল 
ব্যাপার, যাহা গায়কের কৌশল, কল্পনা, কঠশ্বর, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির উপর 
নির্ভর করে। শুধু গান গাহিলে রাগ হইল না। খেয়ালের মধ্যে 
আলাপের অনেক অঙ্গই দেওয়! হইয়াছে কাষেই খেয়াল গানে রাগ 
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গাওয়৷ হয় কিন্তু প্রথমে আলাপ না করিয়া পদ গাহিলে রাগ হইল 
না। ঠূমবীতে বা টপপায় রাগ গাওয়ান হয় না কারণ রাগ-বিস্তার 
তাহার উদ্দেশ নয়। ববীন্দ্র-সংগীত রাগ-সংগীত নহে, তাহা গীতিকাব্য । 
তাই বলিয়। রাগ-সংগীতের নীচে তার স্থান নহে বরং অনেক তথাকথিত 
রাগ-সংগীতের গানের গুতা হইতে ববীন্দ্র-সংগীত অনেক মনোরঞুক। 
তাহাতে গায়কের রাগ-বিস্তারের স্বাধীনতা! না থাকায় “রাগ” সংগীতের 
সহিত ববীন্দ্র-সংগীতের ধাহারা সম্বন্ধ স্থাপন করেন তাহারা ভারতীয় 
সংগীতের গোড়ার কথাই বুঝেন নাই । ভারতীয় সংগীতের সব্রই 
গায়ক রচয়িতা। অন্তের রচনার বিস্তার ও তাহার পরিবর্তন করার 
অধিকার তাহার আছে। শুধু রাগ-সংগীত বা “আক্ষিপ্টিকা” নহে, 
কীর্তনের ভাব, ভাষার ও কবিতার বিস্তার কীর্তনীয়ারা আজও 
(আআখর দিয়া) করিয়া থাকেন। এই ম্বাধীনতাই বাগ-সংগীত তথ! 
ভারতীয় সংগীতের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ । বিস্তার যুক্ত বাংলা গান 
বাংলা টপপায় ও খেয়ালে ছিল এখনও তাহার উৎকর্ষ সম্ভব। ববীন্দ্র- 
সংগীত কাব্য-প্রধান সম্পূর্ণ বস্তু, তাহার বিস্তার বা পরিবর্তন সম্ভব নহে। 
তাহার নিজের ছন্দ সবত্র প্রকাশ থাঁকায় পাখোয়াজ বা তবলার সঙ্গত 
অসঙ্গত হইয়! পড়ে। ভাল ঞ্রুপদে ছন্দ প্রকাশ পায় না। গীতিকাব্যকে 
রাগ বলিলে তাহার মাহাত্মা বাড়ে না কারণ কাব্যের মাধুর্য বর্তমানের 
জগতে অনেক সময়ে স্থুরকে অতিক্রম করে। 


রাগ-নি্ণয় গ্রন্থে আলাপ দেওয়া হয় নাই কারণ তাহা হইলে কয়েকটি 
রাগের জন্ভ এক একটি গ্রন্থ লিখিতে হয়। ইহাতে আলাপের ইঙ্গিত 
বা মূলস্ত্রগুলি দেওয়া" হইয়াছে । তাহা ক্রমাগত অভ্যাস করিলে 
কল্পনার বিস্তার স্বাভাবিক ভাবে হইবে । আলাপ মুখস্থ করান অনেক 
সংগীত-প্রতিষ্ঠানে নিয়ম হইয়াছে--আমার মতে তাহা ভাল নহে। 
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বিগ্যার্থীকে কল্পনার বিস্তার করিবার সাহায্য করাই শিক্ষার উদ্ষেস্থা, 
ক্রমাগত মুখস্থ করিলে কল্পনা পঙ্গু হইয়! যায়, ফলে কলাবিৎ না হইয়া 
কেরাণী-গায়কের স্যার হয়। ( মাছিমারা) কেরাণী-নংগীত বেশীদিন 
চলিলে সংগীত উঠিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। 

এই প্রসঙ্গে ঠাট সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথ বল! প্রয়োজন। পণ্ডিত 
ভাতখণ্ডের দশ ঠাট হিসাবে রাগের শ্রেণীবিভাগ এখন প্রায় সকলেই 
জানেন। এই দশটি ঠাট সম্পূর্ণ মেল অর্থাৎ প্রত্যেকটিতেই “সারেগম 
পধনি' সাতম্বরই আছে। এই ব্যবস্থা প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য খুবই 
উপযোগী সন্দেহ নাই। এই দশ ঠাটের ম্বরজ্ঞান ও সেই অনুসারে 
রাগের শ্বর্সমন্ির ধারণা ইহাতে সরল ভাবে ও সহজে হইয়া থাকে। 
কিন্ত রাগের রস হিসাবে এই ঠাটের ব্যবস্থা নিতান্ত অসম্পূর্ণ, কারণ 
কাফী ঠাট হইতে বুন্বাবনী সারঙ্গের অথব! মিঞা মল্লার অথবা বাগেশ্রীর 
কোন ইসার! পাওয়। যায় ন1। 

এই রাগের রসগত ইঙ্গিতের জন্য সারং ভেদ, মল্লার ভেদ, কানড়া 
ভেদ ইত্যার্দি নাম বহুদিন হইতে আছে । তাহাতে বাগের রসগত সম্বন্ধ 
অন্ুনারে তানের ব্যাখ্যা করিতে হয় কাজেই আলোচনা জটিল হুইয়' 
পড়ে। ঠাট ব৷ মেল অনুসারে ব্যাখ্যার প্রধান স্থুবিধা রাগের আরোহ 
অবরোহ সহজে বুঝাইতে পারা । আবার আরোহ অবরোহ 
বলিবার উদ্দেশ্য রাগের তান কিরূপ হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত নির্দেশ 
দেওয়া। যেমন যদি বলা যায় যে দেশ রাগের আরোহ-অববোহ-_ 


|] ডি 
পারে মপনিসা'_সানি ধ পম গ রে.সা_তাহ! হইলে বুঝা 


যাইতেছে যে “সা রে গ সা” এই তান দেশে লাগিবে কারণ গান্ধার ছু'ইয়া 
উপরে যাওয়া চলিবে না। কিন্ত এই সব নিয়ম সাধারণ ভাবে ঠিক 
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হইলেও একেবারে 21810. 01 বা কড়া নিয়ম নহে । যেমন “বেগম 
গরে গলা” এই তান “দেশে চলিবে । এই ভাবে রস-ভেদ অনুসারে 
নানা তান রাগে চলিবে। 

এখন এই যে নান প্রকার স্বর সম্বন্ধে যাহাতে আরোহ ও 
অবরোধের মধ্যে গ্রহ, অংশ (বাদী) ন্যাস, অপন্তাস ইত্যাদির সাময়িক 
সম্বন্ধ ইহার ন।ম পূর্বে ছিল অস্তরমার্গ। “অস্তরমার্গ' কথা এখন প্রচলিত 
নাই। চলিত ভাষায় 'লাগভাট+ অনেকটা অন্তরমার্গের ইঙ্গিত দেয়। 
বন্ততঃ অস্তরমার্গ কথার শবগত অর্থ স্ুম্পষ্ট এবং রাগের “ভিতরকার 
চলন” ( অস্তরমার্গে ) শুধু স্বর সম্বন্ধ নয় রাগের গতির ও মীড়ের ধরণ 
ইত্যাদি প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য এই চলনের কোনও লিখিত ব্যাখ্যা 
সম্ভব নহে। বর্তমানে শতকরা নব্বইজন গায়ক অস্তরমার্গের নিয়ম 
একেবারেই বোঝেন না। “গ রে মগ পরেসা”এই তান নকলেই জানেন 
গৌড়সারঙ্গের ব্যবহার হয়। অথচ এই তানই এমন ভাবেগাওয়া চলে যাতে 
রাগের সর্বনাশ হইতে পাবে আবার রাগের প্রতিষ্ঠাও করিতে পারে। 

১৪ বৎসর পূর্বে খন রাগনির্ণয় প্রথমখণ্ড লিখি তখন শাস্বাহ্ুশীলন 
নিতান্ত অসম্পূর্ণ ছিল এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, কারণ গানের ক্রিছ্ধা বা 
7500০ শিক্ষা দিতে অনেক সময় যায়। কিন্ত এখন এইটুকু বুঝিয়াছি 
যে বর্তমান "গায়ন-পদ্ধতি যেমন “খেয়াল”__আমারদের সঙ্গীতে কোনও 
নৃতন কৌশল বা 1:5০1,5100-এর আমদানী করে নাই। বরং 
আমাদের যে নান! বিচিত্র কলাকৌশল পূর্বে ছিল তাহারও অধিকাংশ 
আমবা হারাইয়াছি। ধাহার! “খেয়াল” নৃতন স্থষ্টি বলিয়া মনে করেন 
তাহার! কয়েকটি প্রাচীন পারিভাষিক শব্ধ ব্যাখ্যা করিলেই কথাটি 
বুঝিতে পারিবেন । তাছাড়া খেয়ালের 15017151005 বা কৌশল 
দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে “পল্লবী” নামে রহিয়াছে । 


৬ 


এখন দেখা যাক খেয়ালের* কৌশল কি? খেয়ালের প্রধান 
কৌশল “ঠেকার বা তালের সহিত বস্তর সাহায্যে রাগালাপ ও তাহার 
সহিত অক্ষর অথবা আকার যোগে তান। পূর্বে সাক্ষর ও অনক্ষর 
আলগ্ডতি ছিল একথা জৈন গ্রন্থকার পারেব উল্লেখ করিয়াছেন। “তেন 
তেন” শব্দের সহিত রাগালাপ যাহা আমরা “তননন” করিয়া গাহিয়া 
থাকি তাহা শুধু দক্ষিণ ভারতীয় সঙগীতেই প্রায় ছুই হাজার বৎসর ব৷ 
ততোধিক কাল আছে। 51181)155 বা অক্ষর লইয়া গান বৈদিক যুগ 
হইতে আছে। এইরূপ অক্ষর “নোম, তোম, ক্রিম” লইয় খেয়াল অঙ্গে 
তরাণার স্বি। খেয়াল অঙ্গের নানা আসর বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের 
ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তবে বাগালাপের যে দশলক্ষণ দেওয়! হইয়াছে 
তাহা খেয়ালে সর্বত্র সুষ্পষ্ট নহে । অনেক গায়কই একঘেয়ে ক্রত সাট্ট! 
বা ক্রমাগত ছুই তিনটি ন্বরেব পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য পথ খু'ঁজিয়া পাননা, 
কাষেই খেয়াল একঘেয়ে হইয়া পড়িতেছে। 


এখন দেখ] যাক যথার্থ খেয়াল গায়ন অর্থাৎ পদের সহিত ও 
তালের সহিত বিস্তার পূর্বে ছিল কিনা । “আক্ষিপ্তিকা” বলিয়া! যাহ! 
গাওয়। হইত তাহার শাস্ত্-লিখিত নিয়ম বা কৌশল ইহাই ছিল যথা £₹-_ 

চঞ্চৎপুটাদি তালেন মার্গত্রয় বিভূষিতা। 
আক্ষিপ্তিকা স্বরপদ গ্রথিতা কথিতা বুধৈঃ ॥ 
নোক্তে করণ বস্তি সো প্রবন্ধাস্তর গতেবিহ? 
মতঙ্গাদি মতাদৃক্রমৌ ভাষাদিঘেব রূপকম ॥ 
(সঙ্গীতরত্বাকর-_রাগবিবেকাধ্যায় ২৬, ২৭ ) 
মাপ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টব. 5. 7২2709.0159:20:5:1 এর মূল্যবান গরস্থ 
[২8559 091 0817800 80051০--তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন $-- 
21211850658 0601)95 4১51001-9১ ৪85 107806 0 ০£ 
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আক্ষিপ্িকার মত খেয়ালও 'নিবদ্ধ' গানের পধ্যায়ে পড়ে, কারণ 
খেয়াল তাল ও মত্রায় নিবদ্ধ। তবে বিলম্বিত খেয়ালে এই নিবন্ধ 
অবস্থার মধ্যেও আলাপের অনিবদ্ধ প্রকৃতি কতকটা আনা যায়। অবশ্ঠ 
আলাপ-চারী খেয়াল ওস্তাদ রহম খা ও তাহার পরবর্তী যুগে আবছুল 
কন্সিম বিশেষ প্রচলিত করেন। অনেক ওন্তার্দ বংশ যেমন আল্লাদীয়া 
রজব আলী, ভাস্কর বুবা, ফৈরাজ খাঁ_এই আলাপচারী খেয়াল পছন্দ 
করেন নাই। রজব আলীর সঙ্গে আমার আহামেদাবাদে আলোচন। 
হয়--তিনি বলিয়াছেন “আবাল করিম খেয়ালে আলাপ আনিয়৷ 
ফেলিয়াছেন-এ-উচিত নয়।” কিন্তু ইহাতে খেয়ালের একটি বিশিষ্ট 
উন্নতি হইয়াছে ্বীকার করিতে হইবে। বস্ততঃ আলাপ গদাপ্রকৃতি-_ 
একেবারেই অনিবন্ধ। বিলস্বিত খেয়ালের সঙ্গে অমিতাক্ষর ছন্দের 
তুলন! হয়__ইহা সঙ্গীতের 31911. ৬75 ও গগ্-কবিতা কখনও 
ছন্দ প্রধান কখনও অনিবন্ধ। অতএব দেখা যাইবে যে বর্তমান খেয়াল 
গান “বোলতান* (যাহার সহিত পদ বা পদাংশ যুক্ত থাকে ), সরগম 
সমেত রাগ বিস্তার (অথবা ওড়ব যাড়ব ইত্যার্দি জাতির নিয়ম 


২, 


অনুসারে ) এক প্রাচীন কৌশল যাহা মতঙ্গের সময়েও পূর্ণ বিকশিত 
"অবস্থায় ছিল। বস্তুতঃ আক্ষিপ্তিক৷ ( ক্ষেপন অর্থে ) বর্তমান খেয়ালের 
'অতি উপযুক্ত নাম। অনেক খেয়ালীয়া হাত পা ছুড়িয়া ইহার 
সঙ্গীতগত কৌশল বিশদভাবে প্রকাশ করেন। মতঙ্গের বুহদ্দেশী 
আহ্মানিক ১০ম শতাব্দীর গ্রন্থ । ইহা হইতে বুঝা যাইবে ঘে খেয়াল 
গায়কী জৌনপুরের স্থলতান হোপেন শিকাঁ রচনা করেন নাই। তাহারা 
'যে “কাওয়ালী” পদ্ধতির গায়ন প্রচার করেন তাহ] অগ্যাবধি কাওয়ালদের 
নিকট শোনা যায়। ইহা! দ্রতলয়ে এবং দ্রুততানের সহিত গাওয়া 
হুয় যাহা দিল্লীর নিজামুদ্দিন সাহেবের সমাধিক্ষেত্রের বাধিক অনুষ্ঠানে 
শুনিয়াছি। এই ধরণের গায়কীর সহিত বিলম্বিত খেয়ালগানের 
কোনও সম্পর্ক নাই। এবং বিলম্বিত খেয়াল খেয়াল গানের প্রাণ। 
সদারঙ্গ আমাদের সংস্কৃত আক্ষিথ্িকার (সম্ভবতঃ প্রাচীন দেশীভাষায়ও 
ইহা ছিল) পরিবর্তে গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় ও অন্তান্ গায়ক পঞ্জাবী, 
উদ্দি মিশাইয়া! অন্যান্ত মিশ্রিত ভাষায় খেয়াল রচনা করিয়াছেন। এই 
ভাষার পরিবর্তন ছাড়। কলা কৌশলের দিক দিয় আমরা নৃতন 
কিছু খেয়ালে পাই নাই। যদ্দিও অনেক কিছু এখনও করিবার আছে। 
'দেখা যাইবে বাক্যচাতুরী ছাড়িয়। দিলে বাংলায় বিলম্বিত খেয়াল রচন৷ 
সম্ভব। তবে ইহাতে অত্যন্ত ভাব লম্বদ্ধি থাকিলে চলিবে না। 
৬ম্রেন্্রনাথ মজুমদার বাংল! খেয়াল অতি স্থন্দর গাহিতেন একথা এ 
'দেশের সঙ্গীতানুরাগী প্রাচীনেরা এখনও মনে করিতে পারিবেন। 
কলিকাতা রেডিওতে বাংল! খেয়াল আমি গাহিয়! শুনাইয়াছিলাম-__ 
"আমার মতে তাহার মাধুধ্য কম নহে_-অনেক সময় বেশী। কিন্তু এই 
প্রচেষ্টা পরে আর অগ্রসর হয় নাই, কারণ এরকম প্রচেষ্টার সরকারী বাধা 
রেডিওতে ন্থৃষ্ট হয়। 
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স্বর্গীয় রাধিকামোহন গোস্বামী, অঘোরনাথ চক্রবর্তী বাংল] খেয়াল 
ও টপপা গাহিয়াছেন এখনও সেই £5০০:৫ শুনিতে পাওয়া যায়। ত্বামী 
বিবেকানন্দ বাংল! খেয়াল গাহিতেন এবং ইহার পূর্ববর্তী যুগে ৬দেওয়ান 
কাত্তিকেয় চন্দ্র রায় বাংল। খেয়াল রচনার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন যে সময়ের 
খেয়াল গায়নপদ্ধতি বাংল! দেশে আদরণীয় ছিল। উপযুক্ত শিল্পীর দ্বারা 
আজও বাংল দেশে খেয়াল রচিত হইতে পারে--তবে রচনা! 
আজকাল যে কোনও লোকে পারে-_ম্ধ্যবিত্ত 0617002০র যুগ । 

খেয়াল গায়কী দক্ষিণে “পল্লবী” গানে আছে একথা পূর্বের বলিয়াছি। 
এটি আমার কল্পন1 নহে। কিছুদিন দক্ষিণের প্রসিদ্ধা গায়িক1 শ্রীমতী 
শুবব লক্ষ্মী মান্দ্রাজে আমার কাছে খেয়াল শেখেন। সে সময় তাহাকে 
খেয়ালের কৌশল শিখাইবার সময় তিনি আমায় প্রথম বলেন যে “ইহার 
কৌশল আমাদের পল্লবীর মত”। পরে মান্দ্রাজে মাুরামণি ইত্যাদি বিশিষ্ট 
গায়কের সহিত আলাপ আলোচনায় একথ! তাহার] সকলেই সমর্থন 
করেন। বর্তমানে খেয়াল 'সরগম* এর সাহায্যে ছন্দ ও রাগ বিস্তার 
আব্,ল করিম প্রচলিত করেন এবং তিনি কর্ণাটকী সঙ্গীত শিখিয়! তাহা 
হইতে ইহা লন। আব্দুল করিম বরোদার সভা! গায়ক থাক৷ কালে 
যে £50010 বাহির হইয়াছিল তাহাতে এই কৌশল ছিল নলা। 
ইহাতে উত্তর ভারতে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের একটি সুন্দর পদ্ধতির 
পুনরুদ্ধার হইয়াছে। তবে দক্ষিণের গায়কীতে বিলম্িত বিস্তার 
আলাপেই হয়। বিলম্বিত তালে তীহারা বিস্তার করেন না। বলা 


* দ্রষ্টব্য এই যে সুরে ভাষার সঙ্গে রাগ-সঙ্গীত আজও চলে না। প্রাচীন হিন্দু 
সংস্কৃতি গ্রাম্য জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত, মুসলমান সভাত! সহরের স্থষ্টি, কাষেই কবি কদর 
পিয্প ও ঠূংরী রচন| করিয়াছেন গ্রাম্য হিন্সীতে-_উর্দ,ব্যবহার করেন নাই--কর! সম্ভব 
নয়। 
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বাহুল্য আলাপ করিয়া! তাহার পর বিলম্িত থেয়াল গাওয়ার 
গ্রাম ও সহরের বিবাদ গভীর ও পৃথিবী ব্যাগী। আমাদের বিশেষত্ব এই যে প্রকৃতির 
00822760 £96117)8 লইয়! আমাদের সংস্কৃতি, তাহ! অমর,--চিরকাল থাকিবে। 

অর্থ হয় না কারণ আমাদের অনেক কৌশল বিলক্কিত খেয়ালে পুনরুক্ত 
হয়, ফলে শ্রোতা অধীর হইয়া পড়েন। হয় আলাপ করিয়! মধ্যলয় 
'ছন্দে বস্তু গাওয়া উচিত অথবা বিলম্বিত ও মধ্যলয়ের বসন্ত গাওয়! 
উচিত। 


নামের নৃতনত্ব লইয়া অনেকে নান! গবেষণা করেন। “শরাবণ-_ 
'মাশ্বিন” সংখ্যার বিশ্বভারতী পত্রিকায় শ্রীক্ষিতিমোহন সেন এইরূপ 
'গবেষণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন “ইমন পারস্য দেশীয় রাগ 
আমীর খুসরু ইহাকে ভারতীয় রূপ দিয়া ভারতবর্ষে প্রচার করেন।৮ 
ইমন নাম পারসীক হইলেও পারন্ত দেশে “রাগ বা এ জাতীয় কোনও 
সঙ্গীত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। পূর্বেই বলিয়াছি “রাগ 
অনিবদ্ধ সঙ্গীত অর্থাৎ স্বর সাহায্যে ( কথিত ভাষার সহিত কোনও সম্বন্ধ 
না রাখিয়া ) গছ প্রকৃতির রচনা । সঙ্গীত-গছ্য 7105109] [7195 এ 
দেশের সঙ্গীতের বৃহত্তর অংশ ও (রাঁগ-সন্বন্ধে) তার বিশাল আয়তন । 
দ্বিতীয়তঃ “ইমন” বলিতে যাহ। প্রচারিত হইয়াছে তাহা! এ 
দেশে “কল্যান বরাটি” নামে প্রচলিত ছিল (সঙ্গীত-পারিজাতে 
পাওয়া যায় )। “রামতঙ্গ পাড়ের” নাম “মিঞা তানসেন' দিলে যেমন 
এদেশের সঙ্গীতে পারসীক সংদ্কৃতি আসিয়া পড়ে না সেইরূপ ইমন নাম 
'দিয়া নুতন “রাগ” প্রচারিত হয় নাই। মিঞা মলার, মিঞাকি তোড়ী 
নাম সম্ভবতঃ অনেক পরে হইয়াছে, তানসেনের পরের যুগের গ্রস্থে এই 
নাম পাওয়া যায় না। ওস্তাদ নাসীরুদ্দীনের মতে মিঞা মল্লার সাবেক 
যে গৌড়মল্লার ( কোমল গান্ধার যুক্ত ) তাহারই ব্যক্তিগত নাম। 
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ধাহাবা বাগ সম্বন্ধে কিছু বোঝেন, তাহারা বুঝিবেন যে গায়কীতে 
“নি ধানি নি সা” ক্রমাগত করিলেই নব রাগের সৃষ্টি হয় না। 


এই ভাবে সমস্ত প্রচলিত নাম ও তাহাদের স্বরগত নিয়ম ও কৌশল 
তুলন। করিয়া কোন্‌ কোন্‌ বাগ অন্ত নামে ছিল ও কোন্‌ রাগ নৃতন, 
তাহার আলোচনা করিবার জন্য যথেষ্ট অবসর ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের সাহায্য 
প্রয়োজন হয়। কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবিত্ত অধিকারীরা এরকম 
প্রচেষ্টার বা 2.999:01; এর সহায়তা! দূরে থাক বরাবর বাধা দিতেছেন। 
যা কিছু করিতেছি নিজের গরজে। রাগনির্ণয়ে এতিহাসিক প্রমাণ 
দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে অনেক রাগের ক্ষেত্রেই । কিন্তু এখন যত নাম 
প্রচলিত তাহার মধ্যে কোন গুলি অন্য নামে পূর্বে ছিল তাহা 
আলোচন। করা এক পৃথক প্রচেষ্টার বিষয়। তানসেনের ও তৎ- 
পরিবারের অনেকে নিজে শান না মানায় নাম করণে বিভ্রাট হইতেই 
পারে। তানসেনের বংশ ছাড়াও ভারতবধষে আরও অনেক গায়ক বংশ 
ছিলেন এখনও আছেন। তাহার! রাগের ব্যক্তিগত নাম পছন্দ করিতেন 
না। যেমন--আমি--ওন্তাদ নাসীকরুদ্দীনকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম “মিঞা 
কি যল্লার আপনার বংশে কতদিন প্রচলিত আছে?” তিনি বলেন 
“মিঞ্াকি মল্লার বা 'বিবিকি মল্লার কোনটিই আমার বংশে কেহ 
জানিতেন না। রাগ কাহারও পৈতৃক সম্পত্তি নহে যে নিজের নামে 
চালাইতে হইবে ।” এই নানা নৃতন নামের ভিড়ে রাগালাপের 
পরিসর ক্রমশঃ সঙ্ীর্ণ হইয়। পড়িতেছে, পড়িবেও। 

খেয়ালে কম্পিত স্বরে তান দেওয়া আর এক নৃতনত্ব-_বিরাট ব্যাধির 
মত দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। আমাদের সঙ্গীতে 7১160 1:59 
অথবা গল! কাপান ব্যবহাধ্য নহে, তাহার প্রধান কারণ এই যে গল! 
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কাপাইলে শ্রুতির ব্যবহার একেবারেই উঠিয়া যাইবে । যাহাদের গল! 
স্থরে দাড়ায় না তাহারাই অনবরত পালাইয়! বেড়ায়। ইউরোপীয় 
সঙ্গীতে 716০৮ 10:50 একটি প্রধান কৌশল। কিন্তু বর্তমানে 
05০11192912 যঙ্ত্রের সাহাষ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে যে 
মুরোপীয় সঙ্গীতে বিশেষতঃ কণ্ঠসঙ্গীতে ও বেহালায় বিশুদ্ধ ্বর 
বলিয়! কিছুই নাই। কাযেই তাহার! বলিতেছেন যে বেস্থরা ঢাকিবার 
নিমিত্তই 7160 10120 বা স্বর কম্পনের সাহায্য লওয়া হয়*। যে 
সমস্ত গায়ক দ্রুত গানের সাহায্যে আঞজকাল নাম করেন তাহাদের 
ফাকি 05011192797) যন্ত্রে সহজেই ধরা পড়িবে। স্থিরভাবে 
নুরে দীড়ানর মত কঠিন কাষ সঙ্গীতরাজ্যে প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে 
--কোথাও নাই । আমাদের দেশে ধার! শ্রুতির ব্যবহার দেখাইয়াছেন 
যেমন ওস্তাদ জাফর উদ্দিন ( পণ্ডিত ভাতথণ্ডের কাছে শোনা ) তাহাদের 
এই নিশ্চল ভাবে স্বরে দাড়াইবার ক্ষমতা ছিল। নিঃশ্বাসের উপর 
পূর্ণ আধিপত্য ন1 জন্মিলে ইহ! অসস্ভব। অপরপক্ষে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে 
বা অন্যত্র ছুই চার বৎসর গান শিখিয়া লোকে ৮:5০ এর সাহায্যে 
গলাবাজী করিতেছে কাষেই বিশিষ্ট ওস্তাদেবাও দেখাইতেছেন যে 
আমরাও ইহা পারি। ফলে ভালো ভালে গায়কের সর্বনাশ হইতেছে, 
কারণ রেডিওর খেয়াল জগতে বেস্র! দ্রুত তানের বিশেষ আদর । 


ক 15 51100017751 ৮1061) 179৮ 005 110051091 521 5%1)301) 17625 
005 09055 11701089660 17১5 016 00115510610108] 1709063 13 530510619 
£6106105 8110. 01001265510) 005 10511015651 120000,  001011991 
085 70111001015 101 006 ৮8100115 9217015% 2190. 700 ₹/11] 8০০ 19 036 
00806 0£ 1567710601৮ 15 1815515 &, 17966 0৫ 00150510009] 1768111£ 
20 (209 046 00135500101181] 1170615819, 5:10. 0176 10:90 80. 21155 
816. 1268105 06 09267176 %17%169 £007:28197. (95501101098 ০£ 
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“ম্পন-তান” বর্তমান জগতের নৃতন অবদান ।--আমাদের দেশে 
স্বর রুম্পন ছিল গমকের অঙ্গ এরং সে কম্পন গাশাশাশি স্বরে লাহাক্যে 
লওয়] হইত যেখানে মূলম্বরই ক্রমাগত কাপিতেছে তখন পাশাপাশি 
স্বরের শ্রুতি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এই অত্যন্ত সহজ 'উপান্ে 
অল্লকাল ষধ্যে ওস্তাদ হইবার সম্ভাবন| থাকায় শ্বপের শ্ুদ্ধতা ও মাধুর্য 
যাইতে বলিল এবং গায়িকারাও এই পাগলামি হইতে উদ্ধার পান নাই । 
যে কোন সাধারণ গায়কের কণ্ঠে এই তানের জুয়াচুরী ছয়মাসে আয়ত 
হইতে পারে অতএব তাহা লইয়াই লোকে খুসী। 

ওড়ব ও ষাড়ব মেলের বা জাতির নিম্মম প্রবপ্তিত হইলে অকারণ 
রাগের নাম বাড়িয়া যাইত না। মার্গ ও দেশী রাগের মূল পার্থক্য হইল 
এই যে গাঁয়কের পক্ষে নিয়ম মানিয়্া চলার মত শিক্ষা ও সাধনা না 
থাকায় দেশে দেশে নিয়ম-ভঙ্গ হইত। বস্তত মার্গ ও দেশী রাগের 
কোনও 05811656159 019:5:809৪ বা গুণগত প্রভেদ নাই । কৌশল 
একই । এইরকম অনিয়মিত প্রচেষ্টার সন্ধান অনেক রাগের ইতিহাসেই 
দেখা যাইবে । যেমন ধরুন বিভাস। বিভাস কোমল রে, কোমল ধ 
যুক্ত, “ন! রে গপধ সা” ছিল ও আছে। শুদ্ধরে ওধযুক্ত আছেরা 
ছিল, কোমল রে শুদ্ধ ধ যুক্ত বিভাসও আছে। কাযেই বোঝা যায় যে 
রিষভ ধৈবতের শ্রুতির পরিবর্তন করিয়া জ্ঞানে ও অজ্ঞানে গায়কের। তিন 
বাচার রকম বিভাস করিয়াছিলেন তাহারই মধ্যে একটি দেশকার নামে 
অন্যত্র প্রচলিত ছিল । যুগে যুগে এরকম পরিবর্তন ঘটবে এবং তাহার 
মধ্যে যে গুলি সত্যই চিত্তাকর্ষক রাগ তাহাদিগকে বাছিয়া লহয়া 
অন্তগুলি ত্যাগ করিতে হইবে এবং নৃতন প্রচেষ্টার পথ নির্দেশ 
করিতে হইবে ইহাই সঙ্গীত শাস্ত্রের কায, কিন্ত এই কায সম্ভব 
হইতেছেন। যতক্ষণ সরকারী অর্থে নানা গ্রচলিত অগ্রর্চলিত নিছক 
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প্রাদেশিক বা সাময়িক নাম রেডিওর সাহায্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। 
রেডিওর উপর তলায় যদি সঙ্গীতের হাওয়া পৌছিত তাহা হইলে এই 
বিভ্রাট ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিত না। রাগনির্ণয় ধাহারা ব্যবহার করেন 
তাহার! দেখিবেন যে সামান্য স্তুর ব৷ তান অদলবদল করিলেই নৃতন, 
রাগ হয়না কারণ রাগের বিস্তার গায়কের কল্পনার উপর নির্ভরশীল এবং 
এখানে কল্পনাকে যখেষ্ট স্বাধীনত৷ দেওয়। হইয়াছে। 

উদ্াহরণতঃ ধরুন আনন্দি বা নন্দ নামে রাগ। ইহার প্রধান বা 
বিশেষ তান 'গ ম ধপ, রে সা, গ।” “এই তান আসলে গৌড়সারঙ্গের 
তান চুরী করিয়া সামান্য অঙ্জহানি করিয়! অন্য নামে চালাইবার চেষ্ট|। 
যথা “গ মধপরেসা, গরেমগ” এই তান আপনি ভাতখণ্ডেজীর 
ক্রমিক পুস্তকে গৌড়সারক্ষের গানে পাইবেন। কাযেই পনন্দ” রাগ 
খানিকটা গৌড়সারঙ্গের আভাস আনে নৃতন কিছু দিতে পারে না, ধাহারা 
অনেক শুনিয়াছেন তাহারা বিরক্ত হন। এই তান গৌড়সারন্গের প্রসিদ্ধ 
গানে না থাকায় সাধারণ শ্রোত। ইহার চুরী ধারতে পারেন না। ইহার 
অন্তান্ত তান কিছু বিহাগ হইতে লওয়। এবং এই কৃত্রিম অঙ্গলংযোগে 
রাগের বিস্তার অসম্ভব হয়। কাযেই ইহাকে রাগ বলিয়! গ্রাহা কর! 
যায়না_-যেহেতু রাগ ও রাগালাপ একই ব্যাপার । বিহাগ ও গৌড়সারঙ্গ 
অতি প্রবল রাগ এবং কাছাকাছি তিনপ্রকার বিলাবল এবং নট 
রহিয়াছে । নিতান্ত অর্ববাচীন ছাড়া এর মধ্যে রাগহৃষ্টির চেষ্টা কেহ 
করিবেন না। ভাল শোনাইলে এইরকম স্থুরকে ওন্তাদেরা "ধুন” 
বলিতেন ও বলেন। পণ্ডিতেরা “ধ্বনি” বলিতেন। “্ধুন” শব্দ ধ্বনির 
অপত্রংশ। এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্ত এইসব 
নৃতন প্রচেষ্টা ধাহার৷ করেন তাহাদের একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে 
হইবে £₹ একজন গায়ক বা গোষ্ঠীর দ্বারা একটি রাগের 
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প্রতিষ্ঠা হয় ন। আমি একটি রাগের পরিকল্পনা করিলাম তাহা 
আমি ও আমার ছাত্রেরা ছাড়! আর কেহ ন! গাহিলে সে রাগ টি'কিবে 
না কখনও টেকে নাই । যখন তাহার শ্বরূপ বন্ুগায়কের মনের মত 
হইয়! প্রচারিত হইবে তখনই রাগের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হইল। এই কারণে 
অনেক গাঁয়ক "্ধুন” রচনা করেন “রাগ” রচন! করিতে চেষ্টা করেন না। 


০১ 


আর এক কথা এই যে কথিত ভাষার সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির 
কোনও সাধারণ স্থায়ী সম্বন্ধ কোনও কালেই থাকে নাই। সঙ্গীত 
কোনও কালেই কথানাহিত্যের উপর নির্ভরশীল নহে কারণ সঙ্গীতের 
পঠনই (ঘবয়।) কথাসাহিত্যের মত এবং তাহার চাইতে ব্যাপক 
ও গভীর । যেমন রাগালাপ--গগ্ প্রভৃতি, অনিবদ্ধ। আলাপের এক 
একটি বাক্য “সমে” শেষ ইয়। কাষেই শাব্দিক ভাষার সাহায্য ছাড়াই 
সঙ্গীতে গগ্য, পদ্য, গদ্যকবিতা রচনা চিরকাল হইতেছে । ছন্দোবদ্ধ 
সঙ্গীতও “নোম তোম” বা! যন্ত্রের “বোলের” সাহায্যে হইতেছে। 
ভারতীয় সংস্কৃতির স্থায়ী বনিয়াদ বা ভিত্তি এই প্রাদেশিক শব্দ হইতে 
মুক্ত । অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদিও শাব্দিক ভাষা হইতে মুক্ত, সেখানে মূদ্রা 
অক্ষরের স্থান লইয়াছে ও মুন্রার ৪1089 দ্বারা নৃত্যকৌশল আজও 
আছে ( যথা ভরত নাট্য, কথাকলি )। 

সঙ্গীতের প্রতীক (85201901181) বহুমুখী-স্বরগুলি একাধারে 
অক্ষর ও সংখ্যার প্রতীক । অক্ষর কোনদিন অর্থহীন ছিলনা, সামবেদের 
যুগ হইতে অক্ষর ব্যবহৃত যথা! ওং, ইদ্‌, নম, সম, উপ, হস ইত্যাদি 
অজ অক্ষর । 

অথর্ব্ব বেদীয় উপনিষদগুলি (প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাওুক্য ) ওক্কার ও অক্ষর 


ই 
রিগ্যার (মুণগ্ডফোপনিষদ ) উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। সঙ্গীতেও 


চক্ষর বার! বহু শব্দার্থ নির্ণয় হয় যথা £_- 
নকারং প্রাণ নামানং দকারমনলং বিছু £ 
জাতঃ প্রাশাগ্ি সংযোগাত্তেন নাদোইভিধীয়তে ॥ 
(রত্বাকর--ন্ববাধ্যায় ) 
অন্যঞ্্র £ 
অকারং দৈবতবিষণ রিকারে কুস্থমাযুধ £ 
লক্ষ্ীলকার এলানামিতি বর্ণেষূ য়েবতাঃ ॥ 
(প্রবন্ধাধ্যায় ) 


প্রাচীনকালে অক্ষর-বিদ্যার প্রভাব চারিবেদেই দেখা যায়। বর্তমানে 
ব্যবহৃত তান্তিক বর্ণ ও কীজমন্ত্রেরে কোনও শব্দার্থ নাই । সঙ্গীতের 
ভাষ! অক্ষরবিদ্যার লহিত সন্বন্ধ ছিল।--যেহেতু 7108$9ও 71881. 

সঙ্গীত শান্ত্রকারও বলিতেছেন “নাদাত্মকো ধাতু, মাতুঃ অক্ষর 
সম্ভবঃ” অর্থাৎ ক্র নাদাত্মক ও মাতৃ বা শব্দ অক্ষর সম্ভব। মাতৃতে শব্ধ 
অথবা কথিত ভাষা! থাকিবেই এমন কোনও “কথা নাই। সেইজন্থ 
সঙ্গীতের আলোচনায় আমর! সাহিত্যিক শব্বিন্যাস উপেক্ষা করিয়া 
থাকি -__শব্দবিস্যাসকে প্রাধান্য দিলে সঙগীতে প্রতীক ব্যর্থ হয়। শবার্থ 
ভাল হউক বা ন! হউক অক্ষরগুপি সঙ্গীতোপযোগী হওয়া প্রয়োজন । 

অক্ষর বিদ্যা! ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত-__এখন লুপ্ত ও গুপ্ত অবস্থায় । 

ভারতীয় সঙ্গীতের গঠন যদিও সাহিত্য প্রকৃতি বা [166:557:6-এর 
০:00 যুরোগীয় সঙ্গীতের 1০০৪ প্রধানত: স্থাপাতোর 4:০)0169০- 
68881, গাণিতিক বা 11961)970561991 ও চিত্রের | এসদ্বন্ধে 09076 
89806858178 বলিয়াছেন £-- 


3360696515৪ 0বৃ00610 1070, 728810 107 ৮1)9 17910810187 
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[25 ভা £1/2/2075555 68961299500 01 8100716  0150208 11101, 
86 0786 01015 16801) 6108 997 19 68৮69 91810078068 001811)081- 
80108 01096 757 091 00170) 80068] 8189 6০0 61)6 101770.. 11788 
৪819 0: 030910 7699871)1:68 9, £16)80% ড 92:32002610709 2৮ 1008 109 
9072109760 £180 60 100961)9109, 6195 ৪100 87970980098, 4. 0005 110% 
8257098009 61896 1198 ৪, 109] 011209188010১ ৪1] 90011016 20261১9- 
10086108 2001706 861089 90 10277 870 ৪ চ188180610105 6188৮ঃ 
৪1709 16 1098 10 80101606 27180661১ 08107006 00 ড1০161009 6০ 26 
০০ ০0751)19% %:6256098---6)0 659 81৩ 63055 01115171821 602 9$186? 
10510] 200. 09116096001 61)1099. (140810---]1169 ০1 709,802), 


অতএব দেখা যাইতেছে যে সঙ্গীতের প্রতীক একাধারে কাব্য, 
গণিত, স্থাপত্য (ও চিত্র) মানব-মনের এই কয়টি ব্যাপক ভাষার প্রতীক 
(9577৮০1) অর্থাৎ সঙ্গীতের দ্বারা একাধারে কাব্য গণিত চিত্র ও 
স্থাপত্যের পরিকল্পনা গুকাশ পাইয়া থাকে । আমাদের সঙ্গীতের গঠন 
বা ০: প্রধানতঃ সাহিত্যের যথা অনিবদ্ধ বা গদ্যপ্রকৃতি ও নিবদ্ধ, 
ছন্দোবদ্ধ, তান ও মাত্রাবদ্ধ পদ্য বাকাব্য প্রকৃতি-যথাক্রমে 7:089 
ও 918৩ £0210 তথাপি অলঙ্কার বা চ8697:এর মধ্যে 8:০10169৩- 
118] 09816) ও 74201 01096109] 9716৪ (যথা পাগরে, রেষগ, 
গপম...ইত্যাদি ) এর গঠন পাওয়া যায় । পাশ্চাত্য সঙ্গীত প্রধানতঃ 
স্থাপত্য. গণিত ও চিত্রবিদ্যার একত্র গ্রকাশ। কাজেই ভারতীয় সঙ্গীত 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অন্থকরণে বাড়িয়া উঠিবে না, ইহারা পরস্পর 
পরিপূরক | একথা আমরা এখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই যে সাহিত্যের 
গঠন যথ৷ গদ্য, পদ্য ও অমিতাক্ষর সঙ্গীতের স্বর ও বর্ণ দ্বারা বস্থকাল 
বিকশিত অবস্থায় আছে । আলাপ হইতে ছন্দে আসিবার সময় আমরা 
ভাষা সাহিত্যের নানা গঠন প্রকাশ করিয়া থাকি। মানব-মনের নানা 
ভাষার বহুমুখী প্রকাশ শুধু সঙ্গীতের ত্বর ও তাল অবলম্বন করিস্নাই 
হইতে পারে কাজেই ইহাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বল! অসঙ্গত নয়। 
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সামাজিক সভ্য মাহষের সত্ত! ছুই ভাগে বিভক্ত । প্রথম--অবচেতন 
মন বা 0080010 (00708010050688, অপর জাগ্রত মন বা ডা ৪৪171 
€0:008010880898, কথিত ভাষ। জাগ্রত চেতনার ভাষা, চিন্তার ভাষা। 
718০:0০০৪৮। বা বিশ্বপ্রক্তির সহিত কথিত ভাষার স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ 
কোনও যোগ নাই, এই কারণে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যোগ স্থাপনের জন্য 
অক্ষর (95119019) ও স্থায়ী স্বর, বর্ণ (গতিশীল স্বর) এর ব্যবহার। 
কথ্য ভাষা-_980. ও 798, স্থান বর্তমান, ও ত্রাস লইবা মূলতঃ 
গঠিত ভাষাতীত সঙ্গীত ত্বর বা নাদ 179 ও 387177% (কাল প্রবাহ 
ও ভবিতব্যের আশা ) লইয়া গঠিত। পাশ্চাত্য জগতে শিক্ষার দ্বার! 
ভাষাগত চিন্তাকে অযথা বাড়াইয়া তুলিয়া মানব-মনকে বিশ্বপ্রকৃতি 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে__সঙ্গীতেও তাহাদের অনিবদ্ধ সঙ্গীত নাই 
সমস্তই তালবদ্ধ, ছন্দোবদ্ধ, বর্তমান সম্পূর্ণ, কাজেই মৃত। অপরপক্ষে 
আমরা চিরকাল মনকে চিন্তাশূন্য (চিত্তবৃতি-রহিত ) করিয়া বিশ্ব 
চেতনার সহিত যুক্ত থাকিতে উপদিষ্ট। কথিত ভাষার প্রসার যতই 
বাড়ে 11000087010 £861108% বা স্থানগত ভেদবুদ্ধি ও অহঙ্কার ততই 
বাড়ে। কথা-সাহিত্য বা গণিতের সংখ্যা* কালের অবিচ্ছিন্ন গ্রবাহ 
প্রকাশ করিতে অক্ষম। তাহা মনকে ক্রমাগতই বর্তমানের সঙ্কীর্ণ 
গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনে। কালের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সঙ্গীতের 
0006108165তে (বিশেষ ভারতীর সঙ্গীতে ) বা মীড়ে বা তানে 
( আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী বর্ণে ) প্রকাশমান | 11107090828 ও 
11907000827, নগর ও প্রকৃতি, 088881165 ও [09310, অহঙ্কার 


* 10৩0100710-087760: পরিকল্পনার পূর্বব অবস্থায় গণিতের সংখ। বিচ্ছিন্ন । এই 
নুতন পগিকল্পনায় 0০282815 আসিয়াছে কিন্ত হরের রেখার মত তাহ! বাস্তবিক 
সহজবোধ) নছে। 
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ও ভবিতব্য, বিশিষ্ট মন ও বিশ্বচেতনার সমন্বয় ও সঙ্গতি ললিতকলার 
উচ্চতম আদর্শ। সঙ্গীতের ছুই প্রক্রিয়া_-0076105165 ও 101518107, 
[/9£86০ ও 9$৪০০৪৮০, অনিবদ্ধ আলাপ ও ছন্দোবদ্ধ বস্ত', ধ্যান ও 
ধারণা, লয়গত মীড় ( বা বর্ণ) ও অক্ষর ও তালগত ছন্দের সমস্য এই 
মাননিক সমন্বয়ের প্রচেষ্টা । অধ:পতনের যুগে সঙ্গীতের অধোগতি হইয়া 
থাকে- চিন্তা, অহঙ্কার, ভেববুদ্ধি, নগর ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিয়া লয়ের 
বোধ হারাইয়া তালের তাগুব বাড়াইয় তোলে । মানব-জীবনের 
ভবিতব্য সঙ্গীতের প্রকৃতি হইতে বুঝা যায় এখনও যাইবে। 

বর্তমানের গণ্ডীর মধ্যে আমরা! 088081165 বা কাধ্য কারণে 
আম্থাবান, কাজেই প্রকৃতির কুটিল আবর্তকে আমরা সরল রেখায় 
বুঝিতে চাই ও ধরিতে চাই। কিন্তু [89610 বা ভবিতব্য প্রত্যক্ষ 
0%৪981165 বা কার্য কারণের নিয়মে ধর] পড়ে না তাহার গতি 
আকম্মিক। তাই যাহা আজ উন্নতি ও [১:০৪ বলিয়! মনে হয় 
তাহাই পরে ধ্বংসের সুচন। বলিয়া বোঝা। যায়। 

যাহাকে আমরা আর্টের জগতে নৃতনত্ব, উন্নতি, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা 
বলিয়া! বোধ করিতেছি তাহা অধিকাংশে (11109908701) অহঙ্কারের 
ব্যক্তিগত ভয়ার্ড ও স্বানগত প্রকাশ । নগর যেভাবে গ্রামের রক্তশোষণ 
করিয়া পরে নগর ও গ্রাম উভয়েরই ধ্বংস সাধন করে (নাগরিক 
সভ্যতার ইহাই চিরন্তন ইতিহাস ), সেই ভাবে নাগরিক শিল্প প্রাকৃতিক 
শিল্পের রক্তশোষণ করিয়া উভয়েই 'এককালে ধ্বংস হয়। এই ধ্বংস 
হইতে পূর্বে আমরা অধিকাংশে রক্ষা পাইয়াছি তাহার কারণ আমরা 
01521188080 ব! বাহিক সভ্যতাকে অযথা বাড়াইয়া তুলিয়া অন্তমূ্ধী 
জীবন বা 0918৪ এর প্রাকৃতিক মূল বিনষ্ট করি নাই। গ্রীক 
নাগরিক সভ্যতার অনুকরণে বৌদ্ধ নাগরিক সভ্যতার আশায় ললিত- 
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কলার প্রতভৃত অনিষ্ট হইলেও তাহা! মরে নাই আবার বীচিদ্বাছে ॥ 
পাশ্চাত্য নাগরিক সভ্যতার প্রাতিঘাতে আবার সেইরপ পরিস্থিতি 
আসিয়াছে। | 

আমাদের অন্তমু্থী জীবন বা 081829 সমূলে বিনষ্ট হইবে কিনা 
তাহা ললিতকলার পরিণতি হইতে বুঝা যাইবে। বাহিরের ও অন্তরের 
জীবন যখন বর্তমানকে লইয়া নীমাবদ্ধ থাকে তখন সে জীবনের ধ্বংস, 
অনিবাধ্য । এই অবস্থায় শিল্পের একটা যন্ত্রালিত সম্পূর্ণতা দেখা 
যায় যাহার ফলে নকল নবিশ শিল্পকলা প্রাধান্য লাভ করে । আসলে 
অসম্পূর্ণ তাই সজীব শিল্পের চিরন্তন আকর্ষণ যেকারণে গ্রামের প্রান্কৃতিক 
শিল্প পূর্ণ সৌষ্ঠবযুক্ত ন৷ হইয়াও মনকে আকুষ্ট করে অপরপক্ষে কলের 
তৈরী অতি সম্পূর্ণ (71815 10181,90) বস্ত আর্টের পর্যায়ে পড়ে 
না। এই চির-অসম্পূর্ণতা লইয়াই রাগ সঙ্গীতের আকর্ষণ, কারণ 
যাহ! সম্পূর্ণ তাহা মৃত। বর্তমানের পূজা আসলে মৃত্যুর পূজা। স্থদূর 
ভবিষ্যতের মধো যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তাহাই কলার অমৃতত্ব। কাজেই 
সাহিত্যিক ও কবিকেও স্থদূর অতীতের প্রতীক লইগা ভবিষ্যতের 
ইঙ্দিত দিতে হয়। ভরসা এই যে এদেশের জ্ঞানী ও শিল্পী অরেষ্টের। 
জীবনের প্রার্কৃতিক মূল জীবন্ত রাখিয়াছেন_ত্রিকালের অবিচ্ছিন্ন 
প্রবাহের সহিত যুক্ত থাকিয়া তাহারা ক্রিষ্ট বর্তমানের গণ্ডীর মধ্যে 
আত্ম-সমর্পণ করেন নাই। 

সাহিত্যের ভাষ। যতদিন শুধু বর্তমান লইয়া থাকে ততদিন তাহা 
সন্কীর্ণ ও ধ্বংসোনুখ | কাজেই ভাষাকেও নানা সংস্কারের সাহায্য 
লইয়া দূর অতীতের সহিত সম্বন্ধ স্কাপন করিতে হয়। সঙ্গীতের এই 
ব্যাঙ্ডি হ্বাভাবিক। কারণ সুর স্থান ও কাল দ্বারা এত সীমাবদ্ধ নহে» 
কাজেই যে মুক্তি ও ব্যাপ্তির জন্ত কথা সাহিত্যকে বহু আয়াস করিতে 
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হয়, সবর নেই মুক্তি লইয়া আরম্ভ হয়। ভাষা বর্তমানের অধীন ও 
অধিকারী, সঙ্গীত কালের শাসন হইতে মুক্ত। এই মুক্তির সাধন! 
আমাদের দর্শন হইতে শিল্পকলা পর্যযত্ত নর্ধত্রই রহিয়াছে সব কলাতেই 
এই বর্তমানের গণ্ভী হইতে মুক্তির চেষ্টা সুস্পষ্ট 


পাটলিপুত্র বিশ্ববিদ্ভালয় বিনীত 
কান্তিক ১৩৫৭ (1949) 


সূচীপত্র 


১। প্রথম অধ্যায় প্রাচীন পদ্ধতি-পরাগ* ও “মেল” রাগ 
রাগিণী” ভেদ-মেল-শ্রতির ওপর খ্বরস্থান_রত্বাকরের "মেল”-- 
শ্রীনিবাস, অহোবল, ইত্যাদি গ্রস্থাকারের “মেল”--আধুনিক ও 
(শ্রানিবান ও অহোবল )--গ্রস্থ পরিচয়-_রাগতরঙিণী,-_হ্ৃদয় কৌতুক 
দয় প্রকাশ-সঙ্গীত গারিজাত- রাগতত্ববিবোধ--অনুপসঙ্গীত 
বিলাস--অন্ুপসঙ্গীত রত্বাকর--অন্ুপসঙ্গীতাংকুশ--রাগমালা-_সন্াগ 
চন্ত্রোদয়-রাগমঞ্জরী |, 


২। দ্বিতীয় অধ্যায়-_-আধুনিক পদ্ধতি রাগের মেল ও অঙ্গ 
বা প্রককতি-মেলের বিভাগ_মেল ও অঙ্গের পরস্পর সম্বন্ধ-_দুই 
মেলের মধ্যবর্তী রাগ-_বাদী, সম্বাদী, অন্বাদী, বিবাদী-বর্ণ 
অলঙ্কার- স্বরলিপি সন্কেত। 


৩। আধুনিক মেল হিসাবে রাগের স্থান। 
রাগের তালিকা । 


বর্ণানুক্রমিক ধারা। ( এইস্থানে বিবৃত রাগ) রাগের বিবরণ 
'বর্ণীন্ুত্রমে দেওয়া হয়েছে । 


১। অড়ানা ৫| কলিঙ্গ বাকলিংড়া 
২। আল্হৈয়! বিলাবল ৬। কর্ণাট 
৩। আশাবরী ৭| কল্যাণ 


৪ | ইমন ৮ কাফী 


৯। কানড়া £-- 
(১) দরবাড়ী কানড়া 
(২) অড়ানা এ 
(৩) নায়কী ,» 
(৪) স্থুহা টা 
(৫) স্থঘরাই » 
(৬) বাগীশ্বরী »% 
(৭) মুত্রিক ॥» 
(৮) সাহানা » 
(৯) দেবশাখ » 
(১*) হুসেনী কানড়া 
(১১) কাফী এ 
(১২) কৌশিক » 
(১৩) বহার রর 

১০। কামোদ 

১২। খমাজ 

১৩। খস্বাবতী 

১৪। খড় ( ষড়রাগ ) 

১৫। গার! 

১৬। গুজ্দরী বা গুজরী 

১৭। গৌরী 

১৮। গৌড়সারং 

১৯। গৌড় মল্লার 

২*। ছায়ানট 
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১ | 
| 
২৩ । 
২৪ । 
৫ | 
২৬। 
২৭। 
২৮। 
২৯ | 
৩০। 
৩১। 
৩৭ । 
৩৩ । 
৩৪। 
৩৫। 
৩৬। 
৩৭। 
৩৮। 
৩৯। 
৪০ । 
৪৯। 
৪২ । 
৪৩ । 
8৪61 


জয়জয়ন্তী 
জয়ৎ কল্যাণ 
জেত 
জেতাশ্রী 
জোগিয়া 
জৌনপুরী 
ঝিঝোটি 
তিলোককামোদ 
তিলঙ্গ 

তোড়ী 

দরবারী কানড়া 

দুর 

দেস বা দেশ 
দেশকার 


দেশী বা দেসী 

ধনাশ্র 

ধনাশ্রী। (পুরিয়া ধনাগ্ী৷ ) 
ধানী 

পরজ 

পূরবী 

পুরিয়া 

পূর্ব কল্যাণ 

পিলু, 

বহার 


৪৫ বসন্ত 

৪৬। বিলাবল 

৪৭। বিহাগ 

৪৮। বাগেস্সরী 

৪৯। বৃন্দাবনী সারং 

৫০। ভীমপলাশী 

৫১। ভূপালী 

৫২। ভৈরব 

৫৩। ভৈরবী 
মল্লার :-- 

4৪ দ্টকিরী 
(২) নট মল্লার 
(৩) গৌড় মল্লার 
(৪) মীরাবাইকী মল্লার 
(৫) স্থরদাপী » 
(৬) গৌড় মল্লার (২য়) 
(৭) চঙ্জুকী মল্লার 
(৮ রামদাপী * 
(৯) রূপমঞ্জরী + 
(১০) মেঘ রর 
(১১) মীয়া মল্লার 
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৭৮| হেম কল্যাণ 

এই রাগগুলি ছাড়া পারিজাঁতের 

কয়েকটি রাগ প্রসঙ্গ ক্রমে 

আলোচনা করা হয়েছে । যেমন, 
গৌরা, গৌড় ইত্যাদি । 


উপক্রমণিকা 


গান সম্বন্ধে সাধারণভাবে মতামত দেওয়ার ও সমালোচনার করার 
অধিকার সঙ্গীত শিল্পী ছাড়া আর সকলেরই থাকে কিন্তু রাগ-রাগিণী 
সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বলতে যাওয়ার দায়িত্বও বিপদ অনেক । 
একদিকে কলাবিৎ সম্প্রদায়ের ঘরের জিনিষ বাইরে যাওয়ায় তাদের 
আপত্তি, অপর দিকে সঙ্গীত-সাহিত্য, সমালোচক ও উৎসাহদাতাদের 
তত্বাবধানে থাকায় তাদের অবনরকালীন সঙ্গীতসম্বন্ধীয় মতামত ছাপার 
অক্ষরের মধ্যে দিয়ে শাসনকর্তৃত্ব করার যোগ্যতা লাভ করেছে। এর 
ওপর আবার বিদেশী সমালোচকের উু গলায় বেস্থরো সমালোচনা 
তার ভারও কম নয়। 

তবু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সঙ্গীতের মূলতত্ব সম্বন্ধ 
কিছু বলতে গেলে গানের সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাক! দরকার, কারণ 
সঙ্গীতের সত্যিকার জ্ঞান উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পাওয়! যায়; তাই ধারা 
কলাবিৎ তাদেরই মতামতের মূল্য শেষ পর্যন্ত বোদ্ধার! দিয়ে থাকেন। 
অবশ্ত এ বিষয়ে লিখতে হলে স্বতন্ত্র শিক্ষা ও পরিঅমের প্রয়োজন; 
কারণ কথায় গান সম্বন্ধে আলোচন! কর! কণিন। বাংল] ভাষায় এই 
ধরণের আলোচনা সাধারণত না হওয়ায় ব্যবহার করার মত ভাষাও 
খুঁজে পাওয়। যায় না! এদিকে গায়ক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক ভাষ।! 
গড়ে উঠেছে যার সঙ্গে আগেকার সংস্কৃত শবেরও সম্বন্ধ বিশেষ নেই 
এবং পাঠক সশ্রদায়ের কাছে তার অর্থও বোধগম্য হওয়ার সম্ভাবনা 
কম। তবে এই ভাষা "গায়কী” অর্থাৎ কণ্ঠকৌশল সন্বন্ধেই বেশ 
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ব্যবহার কর! হয় কারণ বর্তমান ওক্তাদ সম্প্রদায় রাগ রাগিণীর মূলতত্ব 
নিয়ে মস্তি চালনা করেন না) তার ফল অবশ্ত এই দাড়িয়েছে যে 
বিশ্বংসমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই, সুতরাং লোকপ্রিয়তা সত্বেও 
ভারতবর্ষে সঙ্গীতের এত দুর্গতি যে ধনীরা গুণীর সঙ্গে এক আসনে 
রদূতে কুষ্টিত হন! 

রাগের সঙ্গে গানেঝ সন্বদ্ধে কি এ চিরন্তন প্রশ্ন। এ কথার উত্তরে 
কোনও বেস্থরে! নমালোচক বলে বসেছেন যে গানের কথা বাদ দিলেই 
রাগ (অর্থাৎ কথার অস্তিত্ব আগে থাকা চাই না! থাকলে রাগ বোঝা 
যাবেনা ) কিম্বা কতকগুলি আরোহী অবরোহী ইত্যাদির নিয়ম মেনে 
চল্লেই রাগ সৃষ্টি হয় যেমন'ব্যাকরণ যেনে চল্লেই সাহিত্য | 

রাগের ব্বরূপ যে কি তা লিখে বোঝাবার চেষ্টা বৃথা, যার এ উপলন্ধি 
নেই তাকে দেওয়া যাবেনা । অনেকদিনের পরিচয়ে আনন্দের মধ্যে 
দিয়ে এই বোধ আসে, বিচার তর্কের মধ্য দিয়ে আসেনা। 

ভাষা বোঝার আগেই ধানের আইন মানতে শেখান হয় আইনের 
ভয়েই তাদের দিন কাটে, আনন্দের সন্ধান মেলেনা। গানের মধ্যে 
আনন্দের সন্ধান না পেয়ে গোড়াতেই ধার! বিশ্লেষণ করতে বসেন 
রাগের সম্পূর্ণতার চেতনা তাদের হওয়ার সম্ভবন৷ কম। তাই চট করে 
রাগারাগিণীর নাম করতে পারার চেয়ে গানে সত্যিকার আনন্দ পাওয়ার 
দাম অনেক বেশী। ধাদের এই ছুই ভাব একসঙ্গে রয়েছে তাদেরই বোদ্ধা 
রল। যেতে পারে। 

গানে আনন্দের মধ্য দিয়ে রাগের স্বরূপের যে উপলদ্ধি ব্যাকরণে 
ডা ধয়! পড়ে না, নিয়ম ভেজেও সে খাটি থাকে । এই রকম উপলব্ধির 
জোরে গত দুইশত বৎসর ধরে ব্যাকরণের নিয়ম কানুন ডেঙ্গে চুরে 
এরক্লাকান হয়ে আবার নতুন সমৃদ্ধতর শৃঙ্খলাবন্ধ সৃষ্টি কৌশল আপনি 
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গড়ে উঠেছে । কিন্ত এই নিয়ম ভাঙ্গার পণ করে কেউ কোনও 
দিন গান কর্তে বসেনি, তার প্রমাণ এই যে আজও অতি অল্প 
গায়কই জানেন যে ছুশ বছর আগে অন্ত নিয়মও ছিল। তখনকার 
অধিকাংশ রাগের নাম এখনও আছে কিন্তু তার খোল নলচে বদলে 
রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে । অতি ধীরে মানুষের মন যখন নতুন স্থপ্রির 
প্রেরণায় চলে তখন রীতি বদলায়, আইনের শৃঙ্খল থসে গিয়ে নিয়মের 
শঙ্খল! আবার নিজের প্রয়োজনে গড়ে ওঠে, তাই ":501600” ভাঙ্গাই 
নতুন আর্ট নয়, উচ্ছজ্খলতাই “1১:0£559” নয়, আনন্দ সাধনার পথে 
তার বিকাশ । 


এখন যদি কোনও গাইয়েকে বল যায় ধে শাস্বীয় নিম সব 
আজ অচল তিনি রেগে বলেন “ম্যায় নে কিতাব নহি দেখি, 
ম্যায় নে জান মারি”। কেউ কখনও একথা হ্বীকার করেন ন। 
শাসক বিরুদ্ধ নিয়ম চালান হয়েছে, কারণ সত্যিই কেউ জ্ঞাতসারে 
নিয়ম ভাঙ্গেনি কারণ তারা? বাইরের আইনের চেয়ে ভেতরের 
উপলবিকেই বড় বলে জেনেছে । 

বাংলাদেশে অনেকে ভাবেন উত্তর ভারতীয় , সঙ্গীত, বাগ- 
রাগিণী ও হিন্দীগান একই বস্ত্ব। তাঁদের পক্ষে একথা ভাব 
খুব অন্যায় নয় কারণ তাঁরা যা বোঝেন তা প্রার্দেশিক ভাষার 
মধ্য দিয়ে। তীারাজানেন না যে 01955109] 10111510এ গানের 
কথার কোনও উচুদরের মানে থাকে না এবং ধারা গান করেন 
তারাও অনেক সময় মানে জানেন না। এমন কি গায়ক সমাজে 
এ প্রসঙ্গ তোলা অনেকটা অবান্তর যদিও তাদের একথ! হ্বীকার 
করার সাহস নেই। একথা সহজেই বোবা যাবে যন্ত্র সঙ্গীতের 
কথা ভাবলে, কারণ যন্ত্র সঙ্গীতের স্থানও আমাদের দেশে কম 

ঙ 


৩1০ 


নয়, যন্ত্ীর আদরও যথেষ্ট। অবশ্ঠ কথা থাকলে তার যানেও 
থাকা দরকার কারণ অনর্থ কিঘ্বা কদর্থের চাইতে সদর্থ ভাল, 
কিন্ত এতে বোবা যাবে যে কৃত যুগ ধরে এই জাতীয় গানে 
ভাষার প্রতি ওদাসীন্য জম! হয়ে রয়েছে । প্রাদেশিক ভাষার চেয়ে 
বড় ভাষার সন্ধান ধার। পাননি তাঁদের ভাষাতীত উপলব্ধি বোঝাবার 
চেষ্টা নিষ্ষল তবে এইটুকু বলে রাখা ভাল যে কথার আবেদন 
বাদ দিয়ে ধারা গান শুনতে পারেন না বিশ্বদ্ধ সঙ্গীতের উপলদ্ধি 
তাদের অনেকদূরে। 

তবে একথা নৃতন। হিন্দুস্থানী তথা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত সমস্ত 
উত্তর ভারতে, কাশ্মীর থেকে পূর্বব বঙ্গ পর্য্যন্ত আদরের জিনিষ হয়ে 
আছে। তার একমাত্র কারণ এই যে এতবড় মহাদেশের প্রায় 
সমত্ত প্রদেশের লোকই গানের মধ্য দিয়ে অন্তরের যোগস্থত্র খুজে 
এককালে পেয়েছিল, প্রাদেশিক ভাষার ব্যবধান তাদের চোখে পড়েনি । 
তাই প্রীয় সাতশত বৎমর আগে দক্ষিণের খ্যাতনাম। সঙ্গীতজ্ঞ নারক 
গোপাল দিল্লীতে এসেছিলেন আমীর খসরুর কাছে অথচ তাদের 
ভাষার কোনও একা ছিল না। একদিকে এই অন্তরের যোগস্থত্র 
দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মিলও হয়েছিল। দুঃখের বিষয় এই যে 
প্রাদেশিকতা ও প্রাদেশিক ভাষার চাপে এই সব কথা আমরা প্রায় 
ভূলে গিয়েছি । বাংলা দেশে রাগ-রাগিণীর প্রচলন বহুকালের কিন্তু 
তাদের স্থতি এখন লুপ্তপ্রায় । 

অনেকে প্রশ্ন করেন এই যে বাংলায় কেন এই সব গান রচনা হয় 
না! শুধু বাংলায় কেন, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটি ইত্যাদি কোন 
ভাষাতেই এই ধরণের গান রচনা কর] সম্ভব হয় নি। হিন্দী ভাষার 
স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে দিয়ে এর অন্য এক কারণ এই যে এত দিনকার জমা 
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করা সংস্কার এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ রচয়িতারা 
যেসব গান রচনা করেছিলেন তা অনেকের কঠে অনেকদিন ধরে রূপ 
পেয়ে এসেছে, ষার্দের এসব গান শোনবার ও শেখবার স্থযোগ হয়েছে 
তাদের কাছে এই-ছাচে ঢাল] ভাষাস্তরিত গান তুচ্ছ অনুকরণ বলে মনে 
হয়। যে-গান গাইয়েকে তৃপ্তি দেয়না তার ভবিষ্যৎ খুব বড় নয় আর 
গাইয়েদের এরকম মনে হওয়াও অসঙ্গত নয় কারণ “নকল"' নকলই থাকে, 
আসল হয় না। যানিজের প্রেরণায় গড়ে ওঠে না তাকে সে মধ্যাদ! 
দিলেও তা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে । 
ংলা গানে বাংলা ভাষার যে এশ্বধ্য ওস্তাদী গানে হিন্দী ভাষার 
তা নেই, তাই হিন্দী গান থেকে বাংলায় আসার সময় স্থর প্রতৃত্বের 
দাবী ছেড়ে ভৃত্য হতে বাধ্য হয়। আবার বাংলা গানে ভাবের 
দৈন্য কেউ স্বীকার করে নেবে না সেটা! ভাষার এঁতিহাসিক সংস্কার, 
এমন কি এর ভাব সমৃদ্ধির মূল এত প্রাণঝান তে শিকড় বসিয়ে সমস্ত 
রস টেনে নেয়। স্থরের জগতে কথা! আধার মাত্র, স্থুরকে বয়ে নিয়ে 
তার কায সে আধার সুন্দর হওয়া নিশ্চমই ভাল, কিন্তু আধারের ধন্মম 
ধারণ করা, তার পরিবর্তে সেযদি কাচা মাটির ভাড়ের মত সমস্ত 
রস আত্মসাৎ করে নেয় তাহলে তার সৌন্ধ্যে সে ক্ষতি পুষিয়ে যায় 
না। বরং এই আধার যত বাহুল্য বঞ্জিত হয় ততই ভাল কারণ 
বাহুল্য যতই বাড়ে মনের ওপর দাবীও তার সেই অন্পাতে বেড়ে 
চলে । 
উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য কর্লে এটা বেশ বোঝ! 
যায়। তার সবচেয়ে বড় পরিণতি হোল “আলাপে” । এই খানে ক£ 
সঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীত এক, শুধু এইটুকু তফাৎ যে কণ্ঠন্বরে অন্তরের স্পর্শ 
গভীরতর। এখানে কথা নেই অর্থহীন “নোম তোম” ; শবের প্রয়োজন 
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ছিল কারণ ছন্দ বিস্তারে শবের আবশ্তকতা। এই দিকে খেয়ালের 
ধরণে "তরাণার* সৃষ্টি । এইখানে ঝাগের ও ছন্দের ভাষার অর্থভার 
থেকে মুক্তি। যতদিন এই স্তবের আনন্দ পাওয়া না যায় ততদিন 
ভাষার গানই সবচেয়ে বড় থাকে । কিন্তু গানে ভাষার কাজ স্থুরের 
সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, এই পরিচয় শেষ হোলে তার কাজ শেষ 
হোল। শ্রোতার মুঢ়তার আশ্রয়ে স্থরের অধিকার আত্মসাৎ করা তার 
সছুদ্দেশ্ হতে পারে না। 

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত ছুই দিকে বেড়ে উঠেছে, প্রথমতঃ 
বাগের দিকে, দ্বিতীয়তঃ ছন্দের দিকে । তাই প্রত্যেক সঙ্গীতজ্ঞ 
কলাবিৎ ছুই ভাগে স্থষ্টিকৌশলের পরিচয় দেন। প্রথম--আলাপে 
অর্থাৎ বাগের বিস্তারে, দ্বিতীয়তঃ ছন্দের বিস্তারে অর্থাৎ যাতে 
ধ্ুপদ, ধমার, গৎ ইত্যাদি ছন্দের কারুকার্য আছে। এই যে ছুই 
ভাগ এও নতুন নয়, হাতার বছর ধরে এই ধারণা চলে আসছে, 
এই ছুই ভাগকে অনিবদ্ধ* এবং “নিবন্ধ* * সঙ্গীত বলা হোত। 
বীণাতেও ঠিক এই নিয়ম মেনে চলা হয়__ প্রথমে বিলদ্িত 
আলাপ, পরে মুদজের সঙ্গে ছন্দ বিস্তার । খেয়ালেও এই ছুই ভাগ, 
বিলক্কিত খেয়ালে রাগের বিস্তার, মধ্যলয় অথবা ভ্রত খেয়ালে 
ছন্দের বিস্তার। বিলম্বিত খেয়ালে কথ! থাকলেও তার কোনই 


* নিবদ্ধ মনিবন্ধং তদ্ঘেধ! নিগদিতং বুধৈঃ 
বন্ধংধাতুভিরগৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে 
আলগ্ডিরবন্ধ হীনত্বাদনিবন্কমিতীরিতম 
সংজ্ঞাত্রয়ং নিবদ্ধন্ত প্রবন্ধে বন্ত রূপকম্‌ 


সঙ্গীত রত্বাকর 


৩1৬/০ 


প্রাধান্য নেই, তার ধরণ অনিবদ্ধ সঙ্গীতের মতই, তাই ম্ৃদঙ্গাচার্ধ্য 
বলে থাকেন “খেয়ালীয়ে' বেতালীয়ে হোতে হৈ।” আসলে এই 
ছুই ভাগের ভেতরকার কথা এই যে আলাপে রাগের বিস্তার স্বতঃ 
শ্র্ত--বীধা বা “তৈয়ারী* নয়। ছন্দের কাল অধিকাংশ বীধ! 
ধরণের তার বৈচিত্র্যও নিতীস্ত সীমাবদ্ধ (সব শুদ্ধ পাচ ছয় 
রকমের, ছন্দ করা যায়)। ক্রমাগত রাগের বিস্তার মাথা থেকে 
বের কর্তে হলে “ঠেকার” সঙ্গে ছাড়া গাওয়ার উপায় নেই নইলে 
বেতালা হওয়া! তাদের উদ্দেশ্য নয় এমনকি এই ভাবে খেয়াল 
গাওয়ার চেয়ে নিয়মবদ্ধ ভাবে ঞুপদ, ধমার বোল পরণের সঙ্গে 
গাওয়া অনেক সহজ। ভাই রাগ রাগিণীরই সমাদর গানের জগতে 
বেশী, সঙ্গীত-শাস্বও তাই নিয়ে। 

আলাপ অথব! রাগ বিস্তারের মধ্যে এল শ্রুতিজ্ঞান। অনেক 
সাধনার পর শ্রুতিবোধ আসে কিন্তু যদিও যাজ্ঞবন্ধ্য ম্মৃতিতে 
“বীণাবাদনতত্জ্ঞ শ্রুতিজাতি বিশারদঃ তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গম্‌ 
নিগচ্ছতি” বল। হয়েছে, বর্তমানে শ্রুতিজ্ঞান মোক্ষলাভ করেছে 
হান্মোনিয়মে, এর ওপর রাগের যে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তাও যেতে 
বসেছে, কারণ আলাদা! আলাদা চাবি টিপে বাগ তৈরী হয়না, স্থিতি 
ও গতি নিয়ে তার স্বরূপ, হার্্োনিয়মে স্থিতি আছে, গতি যা 
তা স্থরে নম্ন। শ্রোতার মধ্যে কারুরই হান্মোনিয়মের শব ভাল 
লাগেনা, সহ করে গেলেও কষ্ট হয়ই কিন্তু যন্ত্রের স্থবিধে ছেড়ে আত্ম- 
নির্ভর হওয়ার সাহস সকলের নেই তাই গাইয়েরা বুঝেও বোঝেন না। 

£মরীতে ভাষার যথেষ্ট প্রাধান্ত দেওয়৷ হয় এবং বিখ্যাত গায়কেরা 
ও ঠূমরী গাইবার সময় “বোলের বা কথার প্রাধান্য দেন তাই ভাব 
প্রকাশ (অর্থাৎ মুখ চোখ হাতের ভঙ্গীর সাহায্যে “ভাও+ দেখান) এবং 
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নিজের দিক থেকে কখনও কখনও কথার যোগ করা হয়। এখন 
অনেকে ঠুমবীকেও ভাবাতীত রূপ দিতে চান তাই বীণে ও সেতারেও 
ঠুমরী বাজান হয়। “গজলে” ভাষার প্রাধান্ত আরও বেশী তাই বিবাহ' 
সভার বাইরে গজলের স্থান £মরীরও নীচে। 

ভাষার ভাবপ্রবণতা আর একদিক দিয়ে গানের মহা অনিষ্ট 
করেছে-_-কথার আবেগের সঙ্গে সবরের আবেগের মিলন ঘটিয়ে। এই 
ছুই ঠিক তেল জলের মত কিছুতেই মিশ খেতে চায়না। বাংলা 
গানেও কথার আবেগ স্থুরকে অনেকটা রাগচযুত করেছে। একরকম 
আবেগ কম্পিত "মিড়”* শোন যায় প্রায়ই, যার সঙ্গে বিশ্তদ্ধ রাগের 
কোনও সামগ্স্ত থাকতে পারে না, কারণ রাগ রাগিণীর সত্যিকার 
রূপ এই এক স্বর থেকে স্বরাস্তরে যাওয়ার প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে 
মিশিয়ে রয়েছে (ঠিক এই কারণে কোনও চাবি টেপা যন্ত্রে ০55৭ 
[250007564 রাগ বাজান যায় না)। মনের দিকর্দিয়েও রাগের 
গোড়ার কথ! প্রশাস্তি--আবেগ অথব1 উদ্বেগ হীনতা। এখানে 
171011010 9171011013811517) অথবা! 5610611776116 5610111076116211520 
হয়ে দাড়ালে চলবে না। গান কর্থে বসে স্থুর যদি নিতান্ত করুণ হয় 
তাতে আবেগের যাথার্ঘ্য প্রমান হয় কিন্তু সৌন্দধ্য ত্য হয় না। 

অবশ্ত কথার আবেগের স্থান যে সঙ্গীতের কোথাও নেই তা নয়। 
টুমরীতেও আবেগের স্থান যথেষ্টই রয়েছে কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই তাকে 
আর্ট হিসাবে আলাপ, ঞ্রুপদ বা খেয়ালের চেয়ে নীচে স্থান দিতে 


* এই রকম ধরণের মিড় যুর়োগীয় সঙ্গীতে শোন। যার, বেহালাতে এর প্রভাব 
সবচেয়ে যেশী ভাই যেহালায় রাগ বাজান উচিত নয়। কথার আবেগের সঙ্গে এর 
নিট সন্বন্ধ। 
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হবে। সব গাইয়েই একথ! মনে মনে জানেন যে, যে গান নিজেকে 
কথার দামে বিক্রী করেছে তাকে ম্বাধীনতার মর্ধ্যাদ। দেওয়] যায় না। 

তার পর বাংল! গানের ভাষার মধ কেবল কোমলতা ও মিষ্টত্ব। 
এর কোথাও কাব্যের বাইরে সুরের চেহারা পাওয়া যায় না। 
তাই পরিকল্পনায় কোনও মৃত্তি গড়ে উঠবার সম্ভাবনা নেই | কিন্তু কোন 
আর্টই নিছক মিষ্টত্ব নিয়ে বড় থাকতে পারে ন!, তার মধ্যে বিস্তৃত 
কল্পনার প্রকাশ চাই, বিশেষ করে মনের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে ভার 
সামঞ্্ত থাকা চাই । আমাদের দেশে বসবোধের স্থান এত সন্কীর্ণ হওয়ার 
কোনও কারণ নেই, রসভেদের স্থানই চিরকাল ছিল, থাকবেও। 

গানে শ্রোতার রুচিবিকার শুধু বাংলা দেশেই দেখ যায় না 
অন্যান্য দেশেও যথেষ্ট । গানে কল্পনার বিস্তৃতি, ও 1039,50111170 
915 (“মার্দানা ঢং,” বা পুরুযোচিত ভঙ্গী ) ক্রমশঃ অতীত এস্ব্্য 
হয়ে দীড়াচ্ছে। লোকপ্রিয় রূপের মধ্য ভৈরবী, খাম্বাজ, পিলু, 
বিঝোটি তিলক কামোদ, দেশ, বিহাগ, ইত্যাদি কয়েকটি মাত্র, 
কানাড়া, বাগেশ্রী, মালকোশ, ভীমপলাশী এসব রাগ এদের পরে, 
মূলতানী, তোড়ী, হিন্দোল, পুরিয়া এসবও গাওয়া ক্রমশঃ উঠেই 
যাচ্ছে। চিকিৎসাশান্ধে বলে মিষ্টত্বে অতি আসক্তি যে রোগের লক্ষণ 
আলম্য ও অকাল বার্ধক্য তার কস্ট । মনের কারণ হয়ত এই যে 
সাধারণতঃ অপরিচিত স্বরবিন্তাসের সঙ্গে মনের মিল করে 
নেবার মত ধৈর্য ও শিক্ষা শ্রোতার নেই, (কারণ প্রথমেই 
ভাল লাগা চাই) অপর পক্ষে গানের মধ্যে মহৎস্থষ্টির কল্পনা ও 
আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টার চেয়ে আবেদনশীলত! গাইয়ের কাছে বড় হয়ে 
উঠেছে। যে জগতে অন্যের রুচির ওপর জীবনধারণ, সেখানে এই 
নৈতিক অধোগতি নিতাস্ত আশ্চর্য্য নয়। 


৩৪০ 


অবশ্য এখনও প্রথম শ্রেণীর গায়কের বেশীর ভাগ 5৮1৩, 
01801560 তাদের মধ্যে প্রশান্তি ও ধূতি এখনও দেখা যায়। কিন্ত 
দক্ষিণী “গায়কীতে ছোট ছোট তানের চাঞ্চল্য সৌন্দধ্যের 
না হোক বাহাছুরীর আদর্শ হয়ে দাড়াচ্ছে। কিন্তু সৌন্দধ্য হাট্টির ও 
বীভৎস বাহাছুরীর প্রবৃত্তিতে যে কত ব্যবধান তা কে কাকে বোঝাবে ! 
এই ধরনের গানে বড় করে ভাববার কোনও চেষ্টা নেই, সৃষ্টিতে কোনও 
শৃঙ্খল! নেই অথচ শৃঙ্খলার সঙ্গে (70177819 না ভেবে ) রাগের 
বিস্তারই বর্তমান খেয়ালের গোড়ার কথা । 


মুসলমানেরা* এই দিক দিয়ে আমাদের গানকে সমৃদ্ধতর করে 
তুলেছিলেন। রাগের মধ্যে বিশিষ্ট আন্দোলিত গতি এদের সময়েই 
বেশী ব্যবহারে এসেছে বলে মনে হয়, এর মধ্যে একট! স্বাভাবিক 
মহত্ব আছে বলেও বোঝা যায় মল্লার ও কানাড়। জাতীয় রাগের 
আলোচন] কর্লে। এই সব বাগে এই ছাপ যতটা পড়েছে অন্যান্ত 
রাগে তার চেয়ে কম, সাধারণতঃ কোমলম্বর যে সব রাগে ব্যবহার হয় 
তারই এই প্রর্ৃতি। তাছাড়া ম্বরসংঘযোগের ধরণই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের 
বৈশিষ্ট্য । এই বিশিষ্টতার জন্যে একই "সরগম” কর্ণাটকী সঙ্গীতে 
অন্থমৃত্তি ধারণ করে। 

এই স্বর হতে হ্ববাস্তরে ফাঁশব যে ধরণ এতে কলাবিদের 
অন্তরের স্পর্শ, তারই স্পর্শে রাগের প্রকৃতি সজীব হয়ে ওঠে। 
এই সজীবতার মধ্যে দিয়েই আমর] চিনি । বেশীরভাগ চেনাই 
চলার মধ্যে। কাব্যের পরিচয় ছন্দের গতিতে, মানুষের পরিচয় তার 
চনে । কিন্তু ছন্দের চলন অক্ষরগুণে বোঝার মত, স্থরের চলন 





«*. পরে এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে । বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা দেখুন । 


৩৮৬/০ 


"সারি গামা” দিয়ে বোবাবার চেষ্টা চল্ছে। অথচ এই গতি-ভজিই 
সঙ্গীতের জীবন ও রাগের প্রক্কৃতি। রাগের সত্যিকার রূপ “সারি 
গামার” মধ্যে নেই, থাকলে সাহেবের আজ নটমল্লার গাইতেন। 
ইংরেজী জাতীয় সঙ্গীত “সারে গামাতে” দেখলে তাকে সারঙগ 
রাগের মত দেখাবে, তাই বলে "গভ্‌ সেভ্‌ দ্রি কিং* বড় হংস 
সারঙ্গের খেয়াল নয়। ভেতর থেকে যে রূপ ফুটে বেরোয় ব্যাকরণে 
তা বোঝান যায় না, মান্থুষের উপলব্ধির গভীরতায় তার বিকাশ, তাকে 
আমরা এককথায় বলি "চাল" ব1 “চলন”, 9015 এরই নাম। 


আবার চলার ধরণ থেকেই বর্তমান *খেয়ালের” অধোগতি 
বোঝা যায়। এখনকার “খেয়াল” গাওয়ার নিয়ম গলাবাজী ও 
বাহাছুরী। এর মধ্যে দ্রুত তানের এভ প্রাছূর্ভাব হয়েছে যে 
বাহাছুরবীই সৌন্দর্ধের স্থান অধিকার করে বসে আসে! এই 
ভ্রুতগতির উত্তেজনা এত বেশী যে রাগের স্বরূপ ধধিত হয়ে গেলেও 
নিবৃত্তি নেই। অনেকে ভাবেন এটাই ওন্তাদী, তারা ভেবে দেখবেন 
যে, যে ওস্যাদী সব সময়ে চীৎকার করে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণ। 
করে তা ওন্তাদী নয়, ওন্তাদীর নকল ব্যর্থ প্রয়াস। কৌশল যখন 
সহজ হয়ে চেষ্টার বাইরে যায় তখনই তাকে দক্ষত! বলে--ওত্তাদী তারই 
নাম। যতক্ষণ পরিশ্রম ও চেষ্টার আভাষ আছে ততক্ষণ তা ওত্তাদী 
নয় অক্ষমতা । একটি স্থবিখ্যাত এতিহাসক ওন্তাদ পরিবারের একজন 
খ্যাতনামা ওস্তাদ একদিন বলছিলেন যে “যতক্ষণ মানুষের মুখে বিরক্ত 
ও কষ্টের ছায়! পড়ে ততক্ষণ তার ওস্তাদ হতে অনেক দ্নেবী।” * 





* এই প্রসঙ্গে শাস্তীয় মতে গায়কের দোষ ও গুণ কতগুলি তা উদ্ধত কর! 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না-- 


৩ 


বর্তমান “গায়কী” সম্বন্ধে আর এক কথা বলার আছে যে, তান 
ক্রমশঃ সৃত্রবন্ধ বা £0:1019 হয়ে দীড়াচ্ছে। একই রকম তান 
অনেকগুলি রাগে সমান ভাবে ব্যবহার হয়, তানের সঙ্গে রাগের 


উত্তমগায়কলক্ষণ 


হৃছাশব্দঃ নুশীরীয়ো গ্রহমোক্ষবিচক্ষণ। 
রাগরাগাংগভাষাংগক্রিয়াংগোপাংগকোবিদঃ ॥ 
প্রবন্ধগাননিষাঁতো! বিবিধালপ্তিতত্ববিৎ। 
সর্বস্থানোচ্চগমকেধনায়াসলসদগতিঃ ॥ 
আযম্বকণ্ঠস্তালজ্ঞঃ সাবধানে! জিতশ্রমঃ | 
শুদ্ধচ্ছায়ালগাভিজ্ঞঃ সর্বকাকুবিশেষবিৎ ॥ 
অপারস্থায়সঞ্চীরঃ সর্বদৌষবিবর্জিতত | 
ক্রিয়াপরোইজন্রলয়ঃ হুঘটো ধারণরদ্বিতঃ ॥ 
রজনির্জবনো হারিরহ: কৃদভজনোদ্ধ,রঃ 
হুসংপ্রদায়ো গীতজ্ৈর্গীয়তে গায়না গ্রণীঃ ॥ 
“রত্বাকরে” 
শবার্থ :-_ 
হদ্তশব্ব-মধুর কষ্ঠম্বর ৷ হুশারীর--যে সহজে রাগ স্বরূপ ব্যক্ত কর্তে পারে। 
গ্রহমোক্ষবিচক্ষণ--গ্রহন্যাসজ্ঞানী ) রাগরাগালকোবিদ-_ভাষাংগ ক্রিয়াঙগ ইত্যাদি 
যার জান। আছে। প্রবদ্ধগাননিধণাত-_ প্রবন্ধ (নিবদ্ধ সঙ্গীতের অঙ্গ) যিনি জানেন। 
বিবিধ আলপ্তিতত্ববিং--ভিন্ন ভিন্ন আলাপের প্রকার যার জানা আছে । 
সর্ধ্ঘ গমকেধু অনায়ালগতি, আয়ত্ব ক, তালজ্ঞ, সাবধান, জিতশ্রম। শুদ্ধ 
ছায়ালগাভিজ্ঞ-_( এটি পারিভাষিক শব্ধ), সর্ধকাকুবিশেষবিৎং__ছয় প্রকার কাকুর 
জ্ঞান ঘার আছে, সেপারস্থায়সধার--গানের সময় অনেক স্থায় বা রাগাবয়বের 
রচয়িতা, ক্রিরাপর, অলন্রলয়, ুঘট, ধারণাম্বিত, ্ছর্জিবন-গন্তীর শব্দের 
সঙ্গে গানের অবয়ব, হারিরহকৃদ্ভজনোদ্ধ,র- শ্রোতার মলোহরণকারী গান, 
নুসন্প্রদায়-_যার গুরুপরম্পর। উচ্চ | 


8৪/০ 


প্রকৃতিগত সামপ্রস্ত সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন একই 
তান সমম্ত রকম সারঙ্গ, কানড়া ও মল্লার জাতীয় রাগে অনেক সময় 
দেওয়া হয়। অনেক সময় এরকম তান নেওয়া! যে একেবারেই অন্যায় 
তা নয়, তবে তানের মধ্যে রাগের বিশেষত্ব বজায় রাখাই ওস্তাদজী এবং 
খেয়ালীদের মধ্যে ধারা এই বিশেষত্ব বজায় রেখে তান দিতে পারেন 


এজ 


দুর্গায়কলক্ষণ 


সন্দষ্টোদ্ঘুষ্টশৎকারিভীতশঙ্কিতকম্পিতাঃ। 
করালী "বকলঃ কাকী বিতালকরভোদ্বড়াঃ ॥ 
ঝোংবকন্তংবকে। বক্রী প্রলারী বিনিমীলকঃ। 
বিরসাপন্থরাব্যক্তস্থানত্রটাব্যবস্থিতাঃ | 
মিত্রকোহনবধানশ্চ তথাহন্তঃ সানুনাসিকঃ | 
পঞ্চবিংশতিরিত্যেত গায়ন। নিনিত| মতাঃ॥ 
শরতাকরে" 
সন্বষ্ট-দস্ত পেষণ করে যিনি গান করেন, উদ্যষ্ট-ধিনি, উচচৈষ্বরে 
চীৎকার করেন, স্থুৎকারী--গানের সময় যিনি গলায় শব করেন, ভীত, 
শঙ্কিত, কম্পিত, করালী-_মুখব্যাদন করে যিনি গান করেন, বিকল-_কম ও 
বেশী শ্রুতি লাগান, কাকী--কাককর্কণ কণ্ঠ, বিতাল--বেতালা, করভ-.. 
মাথা উচু করে যিনি গান করেন, উদ্ধড়,। ঝোম্বক--গলার শিরা যার ফুলে 
ওঠে, তুম্বকী-_মুখ ফুলিয়ে গান, বত্রী-মুখ বেঁকিয়ে যিনি গান করেন, 
নিমীলক--চোখ বুজে যে গান করে, বিরস-নীরদ বীর গান, অপন্বর_- 
যার গানে বজিত স্বর আসে, অব্ক্ত--উচ্চারণ অম্পষ্ট, স্থানত্রষ্ট_গল। 
যার শ্বর স্থানে পৌঁছয় না, অব্যবস্থিত, মিশ্রক--রাগ মিশ্র করে ফেলেন যিনি, 
অনবধান, সানুনাসিক । 
এর ধব দৌষ ছাড়া কঠিন, কিন্ত এর থেকে বোঝ। যাবে যে “ওত্াদী" গানে 
কভট! আশা করার আছে। 


8 ০ 


তাদেরই বড় ওন্তাদ বলা হয়। এই সব প্রচলিত অনিয়মের দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা শ্রোতা ও সমালোচকের কাজ, কিন্তু দুঃখের বিষয় 
অধিকাংশ সমালোচনা প্রবুদ্ধ না হওয়ায় তাতে সমালোচনার অহঙ্কারই 
বেশী প্রকাশ পায়। রাগ সম্বদ্ধে আলোচনার সময় এসব আলোচন৷ 
অবশ্ অনেকটা অবান্তর, কারণ ব্যাকরণের কাজ নিয়ম স্থত্রবন্ধ করা 
এবং ভবিষ্যৎ পরিণতির আভাস দেওয়া_-স্বভাব সংশোধন কর] তার 
উদ্দেশ্ট নয় । 


উত্তর ভারতীয় তথ! হিন্দস্থানী সঙ্গীত, শিল্পীর হাতে উন্নতি লাভ 
করে থাকলেও বিদ্যা হিসাবে একেবারে নীচের স্তরে গিয়ে পড়েছে । 
অনেকে হয়ত বলবেন যে তাতে কি এমন ক্ষতি? ক্ষতি যেকিতা 
বিশেষ করে বুঝচেন তারা গান করাই ধার জীবিকা, তবু অন্যের 
জন্যে এইটুকু বলে রাখ! ভাল যে গানের প্রতি যতটুকু শ্রদ্ধা থাকা 
দরকার তার শতাংশের একাংশও শিক্ষিত সমাজে নেই। এ শুধু 
বিদ্বানদের দোষ নয়, বেশীর ভাগ দোষ ধনীব্যক্কিদের ধারা গানের 
পৃষ্ঠপোষকতা এতকাল করে এসেছেন, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা 
গানকে 21005615617 হিসাবে দ্রেখে এসেছেন । মান্দ্রাজ, মহারাষ্ট্র 
ও বাংলা দেশে শিক্ষিত সমাজে গানের আদর আছে কিন্তু এখন 
গানের ভাল রকম প্রচার শিক্ষিত লোকের মধ্যে হওয়া দরকার, কারণ 
শিক্ষিত লোকেরা! ভাল করে সাধনা কর্লে অশিক্ষিত গাইয়ের চাইতে 
খারাপ ত নয়ই অনেক ভালো গাইতে পারেন! তবে প্রকৃত মন 
নিয়ে এই কাজ আরম্ভ কর্তে হয়। ওস্তাদ সম্প্রদায়ে ধারা জন্মান, 
গানের প্রতি একটা ৪৮৮৪৭ তাদের থাকে, এই ধর্ম বোধ তাদের 
অনেকদূর নিয়ে যায়। সাধনার পথে মানুষের মন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, 
তার সঙ্গে যদি মাধুর্য না থাকে ত তার হাতে আর্টের ভবিষ্যৎ শুভ নয়। 
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গান শেখার জন্যে 5০1112105 শেখার দরকার । ভার প্রথম উদ্দেশ্ত 
কষ্ঠশ্বরকে আয়ত্বে আনা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মনের কল্পনাকে এই কণ্ঠ স্বরের 
সাহায্যে রূপ দেওয়া । কিন্তু বহু শতাববী ধরে যেরূপ আমাদের মনে 
ধর! পড়েছে, তাকে প্রথমে বুঝতে হবে কারণ মনের ভাষাই গান, 
মনের যেখানে বিস্তৃতি নেই গান সেখানে সন্কীর্ণ হয়ে পড়ে, এবং 
সন্বীর্ণতার লঙ্গে “ওস্তাদী গানের” বন্ধুত্ব নেই, তাই /*50171015 বা 
পরিভাষা শেখার আগে ভাষা বুঝতে হবে। ব্যবহারিক প্রয়োজনে 
মানুষের ভাষা গড়ে উঠেছে; সে ভাষাও কত সমৃদ্ধ, অন্তরের প্রয়োজনে 
সঙ্গীতের ভাষা গড়ে উঠেছে কিন্তু তার সমৃদ্ধি নেবার মত মনের 
সমৃদ্ধির অভাব। গাইয়ের গান এখন পাগ্ডাদের মন্ত্রোচ্চারণের মত 
উপলব্ধির স্পর্শব্জিত গুণ্ডামি, তাই গান এখন নিতান্ত /501721091 
হয়ে পড়েছে অথচ ভাষা শিখতে হলে তার রাস্তা /[501770105]1 
নয় একথা ভাষাবিৎও মানেন। শ্রোতাও আজকাল গানে 
অন্তরের ম্পর্শ না দেখে অলস পাগ্ডিত্যের সাহায্যে 15011210981 
01101015]1 করেন, সাধনা করে বিছ্যার্জনের চেষ্টা ক্লে অনেক ভাল 
কাজ হোত। ূ 

অনেকে বলবেন যে অন্তরের স্পর্শ ই যদি সব তবে /[5৫1:2:108এর 
দরকার কি? যে কোনও গানই উচুদরের হতে পারে। এ কথা 
এক হিসাবে খুব ঠিক। অন্তরের সঙ্গে গাওয়া মেঠো গান মুখস্থ বৈদিক 
মন্ত্রের চাইতে অনেক জোরাল কিন্ত উপলব্ধ রাগিণীর অনেক নীচে। 
রাগিণীর মত সমৃদ্ধ ভাষায় যে মনের প্রয়োজন ছিল মেঠোগানে 
কিকোন কবিতার গানে তা ধরা দেয় না। 15011771076 বা 
পরিভাষা থেকেই ভাষার সমৃদ্ধি আন্দাজ কর! যায়। সঙ্গীতে যে 
সমৃদ্ধ ভাষা গড়ে উঠেছে তার পেছনে অন্তরের গভীর অনুভূতি ছিল, 
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এখনও আছে, এ-বোধ ধার নেই তার এ-গান করাও ভূল কারণ 
তার গানের দৈশ্য লুকোন থাকবে না, তান যতই থাক। 

যে কোনও অভিব্যক্তির জন্যে 97001901151 চাই । 93522001150 
মানে আত্মলন্ধ সন্কেত_মআত্মার প্রয়োজনে তার স্থষ্টি, আত্মার 
বিশেষত্বে তার জন্ম, আত্মার একত্ে তার পরিণতি । সাহিত্যে ও 
কাত্যে কথার সন্কেত শারীরিক বৃত্তিকে ছাড়িয়ে যায়নি কিন্তু বিশুদ্ধ 
গানের আরম্ভ মনোবৃত্তির স্তরে, যদিও যখন সে কথার সাহায্যে 
আসে তখন কথার সঙ্কেতও গভীরতর করে তোলে । শিল্পী নিজের 
প্রয়োজন মত 95210011520 বেছে নেয়, বিশ্বদ্ধ গান ( অর্থাৎ যে গানে 
কখার বিশেষ কোন দাম নেই তা) যিনি নেবেন কথার অতীত 
প্রকাশ করার যদি তার কিছু না| থাকে তাহলে দৈন্য ধরা পড়বেই। 
[0:01019, মুখস্থ করিয়ে কোলাহল স্যষ্টি হয়, স্থরের আহ্বাহন 
অন্ধ কথা। 

তাই অনেকে যখন বলেন মেটোগানের চেয়ে সুন্দর আর কিছু 
নেই তখন সেকথা অনেকটা মানতে হয়। অন্তরের অশন্ৃভৃতির 
সাড়া তাতে পাওয়া যায় বলেই তা মধুর; কিন্তু পারিপাশ্থিক 
অবস্থার ছাপ তাতে পড়বেই তাই মাঠের খোলা হাওয়ায় সে 
বাচে, সভ্যতার আসবাবের চাপে হাপিয়ে মারা যায়। কথার 
ভাষা! সামাজিক অবস্থার সঙ্গে বদলে চলে, রাগণীর এ অধীনতা 
নেই; তাই সমস্ত রকম সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে নির্ব্বিকার অবস্থায় 
সে থাকতে পারে, অশোভন ঠেকেনা। 

এই বই লেখার উদ্দেশ্য আমাদের সঙ্গীতের অতীত ও বর্তমান 
অবস্থা এক করে পাঠকের সামনে ধরা। পরিণত মস্তিক্ের পক্ষে 
কঠিন কিছুই এতে নেই তবে ধার এ ভাষার সঙ্গে পরিচয় নেই 
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তার পক্ষে পরিচয়ের অপেক্ষায় থাকাই ভাল। যে সমস্ত রাগের 
বিবরণ এই বইতে দেওয়া হোল তাদের সম্বন্ধে আধুনিক প্রায় সব 
রকম মতামত ছাড়া গত ছুই তিন শতাব্ধী পূর্বের রাগপ্ডার্লর 
এতিহাসিক তুলনামূলক সমালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে যে 
সব গ্রন্থের নীম আছে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে 
পাওয়া যাবে। 

এই এঁতিহাসিক আলোচনার উদ্দেশ্য আমাদের উত্তরাধিকার 
বুঝে নেওয়া। এই উত্তরাধিকার ত্াক্‌ড়ে বসে থাকার কোনও অর্থ 
নেই কারণ, প্রতি যুগে উত্তরাধিকার যতর্দিন স্বাধিকার হয়ে না ওঠে 
ততদিন তা বিকাশের পথে বিশ্ব। 


প্রথম অধ্যায় 
প্রাচীন পদ্ধতি 


রাগ রাগিণীর আলোচনা প্রসঙ্গে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর কথা 
প্রায় শোন! যায়। এর সম্বন্ধে অনেক রকম মতামত প্রচলিত আছে 
যেমন ভরত মত, ঈশ্বর মত, কল্লিনাথ মত, হন্ুমস্ত মত, দোমেশ্বর মত 
ত্যাদ্দি। এর মধ্যে কোন মত গ্রাহ এবং কোনমত অগ্রাহ তা 
বিচার করার কোনও প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে এই 
সব রাগ-রাগিণীর নাম বজায় থাকলেও তাদের ম্বর সমষ্টি ও মেল" 
বদলে গেছে। সমস্ত বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থেই রাগ-রাগিণীর পরিচয় 
মেল হিসাবে দেওয়া আছে, রাগ-রাগিণীর ক্রমে নাম কদাচিৎ পাওয়া 
যায়, সম্ভবতঃ মুসলমানদের মোকাম ও গোভার থেকে এই ধারণ! 
এসেছিল। যেখান থেকেই আস্বক এ-ধারণা] এখন অচল। একথা 
আলোচনার বিষয়। 

কোনও কোনও সঙ্গীত-গরন্থকার মেল ও রাগ রাগিনীর ছুই মতই 
গ্রহণ করছেন, যেমন পণ্ডিত ভাবভট্ট তার “অন্পসঙ্গীত বিলাস” ও 
“অনুপ সঙ্গীত বত্বাকর” গ্রন্থে মেল হিসাবে রাগ বর্ণনা করেছেন কেবল 
অন্ুপ-সঙ্গীতাংকুশ নামে গ্রন্থে “ষষ্ঠ পুরুষ বাগাঃ” ও তাদের “ররাঙ্গনা" 
বলে অনেকগুলি রাগের নাম দিয়েছেন। যেসব রাগের না তিনি 
করেছেন তার মধ্যে এই রকম ভাগ করায় কোনও শৃঙ্খল। দেখা যায় 
না। তাঁর উপর এই সব বাগের সম্বন্ধে তিনি অন্যান্য গ্রন্থের মত 
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উদ্ধৃত করেননি যেমন অনুপ সঙ্গীত রত্বাকরে আছে। তাঁর এই 
রকম ভাগ করার মধ্যে যে কোনও স্থুসম্বদ্ধ নিয়ম পাওয়! যায় না তা 
একটু বিচার কল্লেই বোঝা যাঁবে। তিনি যে ষট পুরুষ রাগাঃ বলে 
নাম দিয়েছেন সেগুলি এই £-- 

১। ভৈরব ২। মালব কৌশিক ৩। হিন্দোল ৪। দীপক 
৫। শ্রী৬। মেঘ। 

এর মধ্যে ভৈরব, মালব কৌশিক, ও দীপক «গৌরী* মেলে, 
হিন্দোল (যার স্বর বর্তমান মালকোশের অনুরূপ ছিল) বর্তমান 
আদাবরী মেলে ছিল, ও মেঘ ছিল পারিজাতের মতে শুদ্ধ মেলে 
(অর্থাৎ আমাদের কাফী মেলে )। কিন্তু ভাবভট্ট এ সম্বন্ধে পারিজাতের 
মত উদ্ধৃত করেননি । এই মেঘ রাগের ববাঙ্গনার মধ্যে মল্লারী নাম 
রয়েছে অথচ তথন মল্লারী ছিল গৌরী মেলে ( অর্থাৎ আমাদের ভৈরক 
মেলে)। এ বুকম রাগ রাগিণীর নামের মধ্যে কোনও শৃঙ্খল 
পাওয়া যায় না। সঙ্গীত পারিজাত যে তখন খুব প্রামান্ত গ্রন্থ ছিল 
একথা বোঝা! যায় “পাবিজাতোক্ত রাগাঃ” বলে ভাবভট্ট আলাদ। 
তালিকা দিয়েছেন, “পারিজাতোক্ত মৃচ্ছনা”র ও পৃথক উল্লেখ করেছেন। 
এই পারিজাতের রাগের বিবরণ স্বর ও মেল হিসাবে দেওয়া আছে, রাগ 
রাগিণীর ক্রমে দেওয়া নেই। 
' সঙ্গীত দর্পণকর্তা এই প্রসঙ্গে যে কয়টি রাগের নাম দিয়েছেন তা 
আবার উপরোক্ত ছয় রাগের সঙ্গে মেলে না, যথা £-_ 

১। বসন্ত ২। পঞ্চম ৩1 মেঘ। ৪। শ্রী ৫। ভৈরব 
৬। নট নারায়ণ। ্‌ 
এ ক্ষেত্রেও একই সমস্যা কারণ প্রথমতঃ নানা মুনির মত, দ্বিতীয়তঃ 
এব মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব, তৃতীরতঃ এই সমস্ত রূপের নামই আছে, 


প্রাচীন পদ্ধতি ৩ 


তাদের স্বরগুলি সব বদলে গিয়েছে তা “মেলের” বিবরণ থেকে বোঝা 
যাবে। 

যাহোক ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর মুলতত্ব ছিল পারিবারিক সম্বন্ধ 
নির্ণয় ও খতুরাগ ঠিক করে দেওয়া। এই ধরণের মনোভাব এখনও 
আমরা মেনে চলি যখন বলি নানা প্রকার কানড়া, মল্লার, তোড়ী, সারঙ, 
বিলাবল ইত্যার্দি। খতুরাগও আছে যেমন মল্লার বসম্ত হিন্দোল 
ইত্যাদি। এই পারিবারিক সম্বন্ধ যেমন কানড়া বা! মল্লার, এতে 
চেহারা ও প্রকৃতির সাদৃশ্য আছে, যেমন এক পরিবারে থাকে । এই 
প্রকৃতিগত সম্বন্ধ লেখায় ভালোকরে বোঝান যায় না, গানে বোঝা 
যায়। লেখায় ভালোকরে বোঝাবার জন্তে 'মেলের” ব্যবহার সবচেয়ে 
সহজ। ্বর স্থান কোন মেলের কি রকম তা বোঝানর জন্য শ্রুতির 
কল্পনা ও ব্যবহার । 

“মেল” মানে পর পর সাজান কয়েকটি স্বর । এই স্বরগুলি 
কিরকম তা বুঝতে হলে প্রত্যেক গ্রন্থের শুদ্ধ স্বর ও তাদের সমষ্টি 
অর্থাৎ শুদ্ধমেলের সন্ধান আগে নিতে হবে। এক সপ্তকের মধ্যে 
সাজান কয়েকটি স্বর তাকে মেল বলা যেত যথা “মেলঃ স্বরসমূহঃ স্যাৎ 
রাগব্যঞন-শক্তিমান্‌।” 

এই স্বরগুলির কোথায় স্থান ত1 বোঝাবার জন্যে এক সপ্তক ব1 
মধ্য সা থেকে তার সা পধ্যস্ত অন্তরকে বাইশ ভাগে ভাগ করে 
প্রত্যেকটি ভাগকে শ্রুতি বল! হোল । এক্ষেত্রে শ্রুতির অর্থ মাপ বা 
ব্যবধান। এই বাইশটি শব্কেও শ্রুতি বলা হোত এবং যে কোনও 
শ্র্তি মেলে ব্যবহার হলে তার নাম হোত স্বর অর্থাৎ স্বর যে কোনও 
শ্রুতির ব্যবহারিক নাম। এই রকম বাইশ শ্রুতির নাম দেওয়া হোল 
তীব্র কুমুদ্বতী ইত্যাদি। 


৪ রাগ-নিণঁয় 


প্রাচীন গ্রন্থ থেকে শুদ্ধ মেল অথবা শুদ্ধ স্বরের স্থান নির্ণয় করা 
কঠিন। শ্রুতির মাপ কাণের আন্দাজে ঠিক সমান হয় কিনা মেকথা 
জোর করে বল! যায় না স্থৃতরাং আমরা কাণের আন্বাজকে অঙ্ক কষে 
বের করার চেষ্টা যদি করি তাহলে আমাদের হিসেব আর প্রাচীন 
গ্রন্থের হিসেব যে এক, একথা জোর করে বলা যায় না। রত্বাকরের 
শুদ্ধ মেল সন্বন্ধে তাই অনেক সন্দেহের কারণ এসে পড়ে। তবে 
শ্রুতির মাপ সমান ধরে নিয়ে য্দি এক সপ্তকের অন্তরকে বাইশ শ্রুতিতে 
ভাগ করে তার পরে চতুর্থ, সপ্তম, নবম, ত্রয়োদশ, বিংশ ও ছাবিংশ 
শ্রুতিতে স্বর বসিয়ে সে শুদ্ধ মেল পাওয়া যায় তা প্রায় কাফী মেলের 
অন্থুদূপ। অনেক পণ্ডিতের মতে রত্বাকরের শুদ্ধ মেল আমাদের 
কাফীমেল ছিল। একথা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত মনে হয় কিন্তু রত্বাকরের 
রাগার্দি সমস্ত বেরকরা একটি পৃথক কাজ, এত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে তার 
আলোচনা করা চলে না বিশেষতঃ যখন আধুর্শিক গানই এর প্রধান 
আলোচা বিষয় । 

শুধু রত্বীকর নয় সমন্ত সংস্কৃত গ্রন্থেই প্রতি স্বরের শ্রুতি সংখ্যা 
নির্দেশ করা হয়েছে সাচার শ্রুতি, রি-্তিন শ্রুতি, গম্ছুই 
শ্রুতি, ম-্চার শ্রুতি, প-চার শ্রুতি, ধ-তিন শ্রুতি, নি-ছুই 
শ্রুতি। কিন্তু এই শ্রুতি বসানর পদ্ধতি ছিল এই যে প্রতি স্বর 
নিজের শেষের শ্রুতিতে বসবে- এরকম ভাবে বসালে আমরা 
কাফীমেলের কাছাকাছি পাই। যদি নিজের প্রথম শ্রুতিতে প্রত্যেক 
স্বর বসান যায় তাহলে বিলাবল মেল পাওয়া যাবে। নিম্নলিখিত 
উপায়ে পাশাপাশি তুলন1 কর] যেতে পারে। 

অন্তান্ত গ্রন্থকার যেমন অহোবল, শ্রীনিবাস ইত্যাদি, এবা 
শুদ্ধ স্বরের স্থান তারের দৈর্্য মেপে ঠিক করে দিয়েছেন তাদের 


পারার ররর রারররাররাানারাররেররারাতারাাারাটরাররির 
প্রাচীন শুদ্ধ স্বর স্থান আধুনিক শুদ্ধ স্বর স্থান 
সংখ্যা] শ্রতির নাম | টাই 








(হ্বস্তাস্ত্য শ্রুতি বা নিজের স্বত্তাগ্য শ্রুতি বা! 

শ্রুতির শেষ শ্রুতিতে) [ ১ | তীত্রা (নিজের শ্রুতির প্রথমে) 

রা ২ | কুমুদ্ততী [শুদ্ধ যড়জ -*চতুঃ- 

| ৩: মন্দা তি ॥ ১ 
চতুঃশ্রুতি শুদ্ধ বড়! ৪ ছন্দোবতী সঃ 

1 ৫ | দয়াবতী ৮ 

ও ৬ | রঞ্জনী ৩ 

ত্রিশ্রুতি -" শুদ্ধ ঝষভ ৭ ( রুক্তিকা ৪ 

৮ | বৌন্্রী শুদ্ধ ঝষভ ্ ত্রিশ্রুতি ১ 

ছিশ্রুতি - শুদ্ধগান্ধার ৯ | ক্রোধী মা ০ 

১০ | বজিকা ঃ 

রা ১১৬ প্রসাবিণী শুদ্ধ গান্ধার -" ধিশ্রুতি ১ 

১৯ : প্রীতি ২ 


| 
চতুঃক্রতি-শুদ্ধ মধ্যম ; ১৩ (মার্জনী ৫ 
ক্ষিতি শুদ্ধ। মধ্যম” চতুঃশ্রুতি ১ 











রঃ 
| | ১৫ 1 র্জ! 2 
১৬ | সন্দীপনী 
চতুঃশ্রুতি- শুদ্ধ পঞ্চম | ১৭ আলাপিনী। শুদ্ধ পঞ্চম - 
১৮ ; ম্নস্তী চতুঃশ্রুতি ১ 
১৯ | রোহিনী |. ২ 
ত্রিশ্রুতি শুদ্ধ ধেবত 1২০ ; রম্য ২ 
২5 শুদ্ধ ধৈবত -্ ত্রিশ্রুতি ১ 
দিশ্রুতিশশুদ্ধ নিষাদ [২২ ৷ ক্ষোভিনী ০ 
ৃ পু ূ তীত্রা শুদ্ধ নিযাদ -. ক্ষিশ্রুতি ১ 
র্‌ কুমুদ্ধত ২ 
৩ : মন্দা 
চতুও শ্র্গতি - শুদ্ধ ষড়জ ৪ _৪ ।ছন্দোবতী* * শুদ্ধ বড়জ* 
প্রতিশ্বরের শ্রুতি সংখ্যা শ্বর- প্রতি বরের শ্রুতি সংখ্যা 
স্থানের আগে গুণতে হবে । শর স্বর স্থানের পরে । শরচিহ 
চিহ্ন সেই অর্থে বাবহার হোল। এই অর্থে বিপরীত দিকে 


ব্যবহার হোল। 
এতে দেখ! যাবে যে বড়জ, মধ্যম, ও পঞ্চম ছুই প্রকার ভাগেই একই স্থানে থাকে। 


৬ রাগ-নির্ণয় 


শ্রুতির উপর নির্ভর না করে সোজান্থুজি তার মেপে শুদ্ধ ত্বর 
গুলি পাওয়া যাঁয়। এ সম্বন্ধে শ্রীনিবাসের রাগতত্ববিবোধ ও সঙ্গীত 
পারিজাতে একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে 
শ্রীনিবাসের বাগতত্ববিবোধ থেকে শ্লোক উদ্ধত করা হোল। এর 
অর্থ স্পট যে কোনও শিক্ষার্থী তানপুরা সেতার কিন্বা এশ্রাজের 
তারের উপর মাপ অনুসারে দাগ দিয়ে পরে সেই সব জায়গায় হাত 
রেখে তারটি বাজালে বুঝতে পার্ধেন যে কাফী মেলের স্বরগুলি 
পাওয়া গেল ।-- 
এই শ্লোকের পূর্বে উল্লেখ করা আছে ঘে “শুদ্ধ মেলের স্বর 

গুলির মধ্যে ষড়জ পঞ্চম সন্বদ্ধ পাওয়া যাবে”, তারের মাপে একটু 
আধটু তফাৎ হলে এই উপায়ে ঠিক স্বরস্থান পাওয়া যাবে। 
তারের মাপে শুধু ধেবতের শ্রুতি কিছু কম পাওয়া যায়, কারণ 
তারের মধ্যে সহজ ভাবে ভাগ করা ' হয়েছে ভগ্রাংশ নেই, 
অর্দেক, কিন্বা তিন ভাগ এই রকম, সেই জন্যে ধৈবতের 
ক্ষেত্রে রিষভের পঞ্চম হিসাবে যে শ্রুতি তারের মাপে ঠিক 
সে শ্রুতি পাওয়া! যায় না তাই তারের মাপ এখানে একটু 
বাড়াতে হবে অন্য সব ক্ষেত্রেই শ্রুতি ও ষড়জ . পঞ্চম সম্বন্ধে 
মেলে। 

পূর্বাস্ত্যয়োশ্চ মের্যোশ্চ মধ্যে তারক্সঃ স্থিত; | 

তদর্ধে ত্বাতিতার-্য সম্বরশ্থয স্থিতির্ভবেৎ ॥ 

মধ্যস্থানাদিমষড়জমারভ্যাতারষড়জগম্‌। 

স্থত্রং কুর্য্যাত্বদর্ধেতু স্বরম্‌ মধ্যমমাচবেত ॥ 

ভাগত্রয়সমাধুক্তং তংসুত্রংকারিতম্‌ ভবেৎ। 

পূর্ববভাগন্বয়াদগ্রে স্থাপনীয়োহথ পঞ্চম: ॥ 


প্রাচীন পদ্ধতি ্ 


ষড়জপঞ্চমমধ্যে তু গান্ধারস্থানমাচরেৎ। 
ষড়জপঞমগং স্থত্রমংশত্রয়সমধিতম্‌ ॥ 
তশ্রাংশদ্বয়সংত্যাগাৎ পূর্ববভাগে তু বিরবেৎ। 
পঞ্চমোত্রষড়জাখ্যমধ্যে ধৈবতমাচরেৎ ॥ 
পসয়ো মধ্যভাগে স্তাৎ ভাগত্রয়সমন্থিতে | 
পূর্ববভাগঘয়ং ত্যক্ত1 নিষাদে! রাজতে স্বরঃ | 
যদ্দি তারের দ্য ৩৬" ধরা যায় তাহলে ভগ্নাংশের প্রয়োজন 
হয়না । রর 
ষড়জ-_সমস্ত তারটির দের্ঘ্য -* ৩৬" এর শেষ ভাগে 
তার ষড়জ--এর অদ্ধেক যেখানে - ১৮" স্থানে 
অতি তার ফড়জ_-এরও অর্ধেক ১৮৯৭ ১, 
মধ্যম--মধ্য সা ও তার সা'র মধ্যে-"২৭” » 
পঞ্চম-_ উপরোক্ত দৈর্ঘ্যের তিনভাগের একভাগে ৮ ২৪? » 
গান্ধার__সা ও পঞ্চমের মাঝখানে » ৩০ ৯ 
খষভ--স1! ও প এর মধ্যে তিন ভাগ করে তার প্রথম- ৩২ , 
ধৈবত--প ও তাঁর সার মধ্যে-_-২১৭, যড়জ পঞ্চমভাবে "২১২৭ » 
নিষাদ-_-প ও সা তিন ভাগ করে তার শেষ ভাগে-” ২০" 
এই সব স্থানে হাত রেখে বাজালে আমাদের কাকী মেল 
পাওয়। যাবে। 
পারিজাতের শ্লোক একই, ভাষার অল্প পার্থক্য । শ্রীনিবাসের 
শ্লোক অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। সুতরাং পারিজাতের সময়ের শুদ্ধ গান্ধার 
বল্তে আমাদের কোমল গান্ধার ও শুদ্ধ নিষাদ বলতে আমাদের 
কোমল নিষাদ বুঝতে হবে। পারিজাতাদি গ্রন্থ বিশেষ করে 
উল্লেখ করা গেল কারণ এতে আমাদের জানা নামের অনেক 


৮ রাগ-নির্ণয় 


রাগেরই সন্ধান পাওয়া যায়। যে কয়টি গ্রন্থের উল্লেখ করেছি 
সেই গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল-_ 


১। বাগ তরঙ্গিণী--( লোচন বিরচিত ) 


এই গ্রন্থের রচয়িতা লোচন পণ্ডিতের নিবাস ছিল মিথিলার 
অন্তর্গত কোনও গ্রামে। ঠিক কোন্‌ সময়ে তীর গ্রন্থ লেখ 
হয়েছিল তা না বলা গেলেও বল্লালসেনের বাঁজত্বকালের প্রথমে 
তিনি বই লিখেছিলেন এইরকম বোঝা যায়। তার বইতে 
মুনলমানদের প্রচলিত আমীর খসরুর কয়েকটি রাগের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। এক্ষেত্রে তার তারিখ সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান। তার বই 
থেকে যে তারিখ পাওয়া যায় তা ১০৮২ শকাব্দ । 

তার শুদ্ধ মেলের নাম ভৈরবী ছিল কিন্তু এ যে আমাদের 
কাফী এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তার শ্রুতি ভাগ করার 
প্রণালী পূর্বোক্ত প্রকার। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে ভৈরবীতে 
কোমল ধৈবত দেওয়! উচিত নয় এর থেকে বোঝা যায় যে সে সম 
কোমল ধৈবতের প্রচলন ছিল। তার মেল গুলির নাম এইঃ -_ 


ভৈরবী, তোড়ী, গৌরী, কর্ণাট, কেদার, ইমন, সারঙ্গ, মেঘ, 
ধনাশ্রী, পূর্বা, মুখারী, দীপক | এর মধ্যে অনেক মেল এখন 
অপ্রচলিত। তার মধ্যে ভৈরবী (আমাদের কাফী), তোড়ী 
(আমাদের ভৈরবী ) গৌরী (আমাদের ভৈরব ), কর্ণাট (আমাদের 
খাম্বাজ) কেদার ( আমাদের বিলাবল) ইমন (আমাদের ইমন ) 
সারঙ্ক (অপ্রচলিত), মেঘ (অপ্রচলিত ), ধানগ্র। (আমাদের 
পুরিয়া ধানেশ্র| বা পুরা), পুর্বা (অপ্রচলিত ), মুখারী ( আমাদের 
জৌনপুরী ), দীপক ( অপ্রচলিত )। 


প্রাচীন পদ্ধতি ৯ 


২। হৃদয় কৌতুক, হৃদয় প্রকাশ--গ্রস্থকার হৃদয় নারায়ণ দেব। 

এই লেখকের সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত। এর বই লেখার সময় 
১৬৬০ খুষ্টাব্ৰ এইরকম বোঝা যায়। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি রাগ 
তরঙ্গিণীর মত শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের বর্ণনা দিয়েছেন, ছিতীয় গ্রন্থে 
তারের মাপে স্বরস্থান নির্দেশ করেছেন। সঙ্গীত পারিজাতেও এই 
পদ্ধতি অন্তসরণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে যে কে প্রথমে এই 
নিয়ম আবিষ্কার করেন তা বোঝা যায়না । হৃদয় নারায়ণ, 
তরঙ্গিণীর দ্বাদশ মেল গ্রহণ করে তাতে নিজের “হৃদয়রমা” মেল 
যোগ করেছেন। 


৩। সঙ্গীত পারিজাত-_অহোবল বিরচিত। 


সঙ্গীত পারিজাত উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি অতি 
উৎকষ্ট গ্রস্থ। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে অহোবল দক্ষিণ অঞ্চলের 
লোক, তার গ্রন্থে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতেরই আলোচন1 আছে, যদ্দিও 
দক্ষিণের কোনও কোনও রাগও তাতে পাওয়া যায়। 

সঙ্গীত পারিজাত যে ঠিক কবে লেখা হয়েছিল তা ঠিক বোঝা 
যায় না, তবে অন্যান্ত অনেক গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়। যায়, তার 
থেকে পণ্ডিতের! অন্যান করেন যে থুষ্টীয় সপ্তদশ শতাবীর 
অপরার্ধে তিনি এই বই লিখেছিলেন । 

এই গ্রন্থের উল্লেখ প্রতি রাগের সম্বন্ধে করা হয়েছে ও শ্লোক 
উদ্ধত করা হয়েছে স্থৃতরাং এ বিষয়ে আর এখানে অধির 
আলোচনা বাহুল্য । 


৪। বাগতত্ববিবোধ- শ্রীনিবাস বিরচিত। 
এই গ্রন্থ খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতান্বীর পূর্ববাঞ্ঠে লেখা হয়েছিল বলে 


১০ রাগ-নির্ণয় 


বোঝ! যায়। শ্রীনিবাসের শুদ্ধ স্বরের ব্যাখ্যা পুর্বে করা হয়েছে। 
এর শুদ্ধ মেল আমাদের বর্তমান কাফী মেলের সঙ্গে এক। 

শ্রীনিবাস মৃচ্ছনা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন। মুচ্ছনা 
বলতে অনেকে মিড়ের মত একরকম জিনিষ বোঝেন-_সে মৃচ্ছন! 
এ নয়। মৃচ্ছনা! বলতে মেলের মত ক্রমিক স্বর সমষ্টি বোঝাত। 
শ্রীনিবাসের মতে একই মেলের বিভিন্ন মৃচ্ছনায় বিভিন্ন রাগ হোত। 
রাগের আলাপের প্রথমে মূচ্ছনার প্রয়োজন হোত এবং এর থেকে 
রাগের আরোহ ও অবরোহ পাওয়া যেত। এর সঙ্গে অহো- 
বলের মতের সামপ্ুস্ত দেখা যায়। এই আরোহ-অবরোহের প্রথম 
স্বর দেওয়া থাকত যেমন “গান্ধারাদিক” মুচ্ছন।। স্বরকরণ ( অথবা 
“সরগম” ) যা দেওয়া আছে তার থেকে বোঝ! যায় যে মূচ্ছনার 
সঙ্গে আরোহী অবরোহীর কোনও বিশেষ পার্থক্য ছিল না। 
আলাপের চার ভাগ ছিল উদ্গ্রাহ, স্থায়ী, সঞ্চারী ও মুক্তায়ী। 
প্রথম ভাগেই মুচ্ছনার স্থান (__উদ্গ্রাহতে ) স্থতরাং রাগের আলাপের 
প্রথমেই মৃচ্ছনা। 

৫| অনুপসঙ্গীত বিলাস, অন্ুপসঙ্গীত রত্বাকর ও অনুপসঙ্গীতাংকুশ 
ভাবভট্ট বিরচিত। 

পণ্ডিত ভাবভট্ট অনুপসিংহ নামে বিকানীরের রাজার সময়ে 
প্রায় ছুইশত বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থে সঙ্গীত 
পারিজাত, রাগ মঞ্জরী ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ থেকে আধুনিক প্রায় 
সব নামের বাগ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ থেকে অনেক শ্লোক 
উদ্ধত কর! হয়েছে স্থতরাং আর এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই। 

৬। রাগমালা, সন্্রাগ-চন্দ্রোদয়, রাগমগ্তরী এবং নর্তন নির্ণয় 
পুণগ্ডরীক বিট্ল বিরচিত। 


প্রাচীন-পদ্ধতি ১১ 


পুগ্ুরীক বিট্রল কর্ণাটকী পণ্ডিত ছিলেন পবে খান্দেশে এনে 
বসবাস করেন। তিনি তীর গ্রন্থে মুখারী শুদ্ধ মেল বলে গ্রহণ 
করেছেন এবং তীর গ্রন্থে কর্ণাটকী মেলও অনেক পাওয়া যায়। 
তা হলেও এই সব গ্রন্থে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের বিশেষ 
আলোচন! পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের মেলের অনেক অন্ত নাম 
পাওয়া যায়। 

উপরোক্ত সমস্ত গ্রন্থ আলোচনা কর্তে বোঝা যায়, আমাদের 
বর্তমান উত্তর ভারতীয় তথা হিন্দস্থানী সঙ্গীতের কতদূর পরিবর্তন 
হয়েছে। এর পর নিম্নলিখিত মেলগুলির নাম পরম্পর তুলন! কল্পে 
বোঝা যায়, এখনকার কোন নাম পূর্বে কি ছিল_এর থেকে 
বোঝা যাবে যে তথা কথিত “ঘরাণা” অথবা “খান্দানের” মূল্য 
কতটুকু । এইরকম পরিবর্তনের অনেক কারণ থাকতে পারে 
তবে প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে বংশ পরম্পরায় মৌখিক 
শিক্ষায় মৌলিকতা৷ প্রায়ই এসে পড়ে তাই এই ধরণের পরিবর্তন 
ইওয়া ম্বাভাবিক। এতে কেউ দোষ দেবে না কিন্ত এখনকার 
স্ৃটিকে দু'শ বছর আগেকার তালিম বলে প্রচার কল্পে মিথ্যে 
কথা বল! হয়। আমাদের দেশে বংশ গৌরব চিরকাল মনুম্ত্বকে 
যে বাধা দিয়ে এসেছে তার এ এক প্রমাণ। এই বংশ গৌরবের 
ও প্থান্নানের” ভার যদ্দি না থাকত তাহলে অনেক সুন্মর মৌলিক 
সৃষ্টি নাম ভাড়িয়ে পিতৃপুরুষের দোহাই দিয়ে চালাবার দরকার 
হোত না। রর 
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রাগের অঙ্গ ব! প্রকৃতি ও মেল (বা ঠাট) 


পূর্বের রাগরাগিণী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঘে আগেকার রাগরাগিণী 
হিসাবে 01595518090101 করা এখন চলে না কারণ নতুন করে 
আবার রাগরাগিণী নিয়ম কর্তে হয় কারণ পুরুষ রাগ ও রাগিণীর 
আগে যে সব নাম ছিল এখন সে নামে অন্ত রাগ বোঝাবে। 

গত ছুই শতাবী ধরে সঙ্গীতের পরিভাষার অনেক অদল বদল 
হয়েছে। রাগরাগিণীর রূপ ত বদলেছেই তার ওপর তাদের শ্রেণীবদ্ধ 
করার প্রয়োজন গায়কদের হয়নি, কারণ তীরা গান গেয়েই 
অব্যাহতি পেয়েছেন। কিন্তু লেখার প্রয়োজন হলেই একটা কিছু 
নিয়ম মানতে হয়, আর তাতে শেখারও অনেক স্থবিধে। 
সাধারণতঃ ওন্তাদী মতে শিক্ষার কোনও নিয়ম নেই সব “খাম খেয়াল ।” 
ওস্তাদের যা ইচ্ছে হোল তিনি শিখালেন। কখনও বা সকালের 
রাগ, রাত্রের রাগ এই হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম চলেছে, 
কাজেই যার! এইভাবে শিখেছেন তীরাও জম্পূর্ণ রকম নিয়ম 
কিছু দিতে পারেন না, ভারা যদি শেখান সেও এইরকম এলোমেলো 
11111)6610001091. অথচ প্রত্যেক সংস্কৃত গ্রন্থ দেখলে বোঝা 
যাবে আমার্দের দেশে এরকম “এলোমেলো” বিদ্যা চল্ত না। 
যদি কোনও ওস্তাদকে বল! যায় তাহলে তিনি একটার পর 
একটা রাগ গাইতে পারেন, বড় জোর কানড়া, মল্লার, ইত্যাদি 
কয়েকটি পরিবারের মধ্যে শৃঙ্খল! দেখাতে পারেন কিন্তু সমস্ত রাগের 
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মধ্যে নিয়ম দেখান এ তাদের দ্বারা হয়ে উঠবে না এবং এর ফলে 
আমাদের সঙ্গীতের যথেষ্ট অনিষ্ট হয়েছে। 

সমস্ত রাগগুলিকে একত্র করা হলে দেখা যাবে যে আমরা যে 
সমস্ত রাগ গাই তাদের নিয়মে ফেলা যায়। আমরা জানি যে 
বারটি স্বর আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি এই সব স্বরের শ্রুতি 
একটু আধটু বদলায় রাগ হিসেবে, তার জন্তে মোটামুটি নাম 
বদলানর কোনও প্রয়োজন নেই। এই বার স্বরের যধ্যে সাতটি 
শুদ্ধ স্বর ও পীচটি বিকৃত স্বর। এখন আমর! যে সব স্বরকে 
শুদ্ধ স্বর বলি সেগুলি হার্শোনিয়মের, ছুটি কালো পার্দীর আগে 
যে সাদা পার্দী তার থেকে ক্রমান্বয়ে সাতটি সাদা পর্দা বাজালে 
শুদ্ধ স্বরগুলি মোটামুটি পাওয়া যাবে। একে বিলাবল মেল বলা 
হয়। আবার এই সাদা পর্দার পর থেকে বরাবর কালে' পর্দাগ্ুলি 
টিপলে বিকৃত স্বর অর্থাৎ কোমল রে, কোমল গা, তীব্র ম কোমল 
ধ, কোমল নি, পাওয়! যাবে। * এই রকম ভাবে বোঝাতে পারাই 
হার্মোনিয়মের সুবিধা, হাশ্মোনিয়মে গান করা উচিত নয়। লেখার 
স্কবিধের জন্যে 5680991:0152ণ জিনিষ দরকার । 

এখন এই কয়টি অর্থাৎ বারটি স্বর থেকে অনেক মেল হতে 
পারে। প্রতি মেলে কতগুলি স্বর থাকবে তাও বল যায় ন। 
আগেকার মেলের সংজ্ঞা ছিল “মেলঃ দ্বরসমূহস্তাৎ রাগব্যঞ্জন 
শক্তিমান্"__যে শ্বরসমট্টি রাগের সি কর্তে পারে। এই সংজ্ঞা 
এখনও মেনে চলি আমরা তবে প্রতি রাগের জন্ম দিতে পারে 


* দশটি মেলের বিবরণ, নাম ও স্বর পরে দেওয়া আছে। মেল অনুসারে রাগের 
তালিকাও পরে দেওয়া হয়েছে। 
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এমন মেল কর্তে হলে সাতটী স্বরের মেল করা দরকার কারণ 
সম্পূর্ণ রাগ সাতটি শ্বরের ব্যবহার করে, এর থেকে দরকার মত 
পাচ শ্বরের কি ছয় ম্বরের বাগও কর! যাবে, মোট কথা মেলের 
নাম, সাত স্বর (কি তার বেশী)ব্যবহার করে এমন রাগের নামে 
রাখতে হয়। 

এখন প্রশ্ন এই যে সাত স্বরের বেশী যে রাগে লাগে তার 
সগন্ধে কি ব্যবস্থা? হয় তাদের মিশ্র মেল থেকে উৎপন্ন বলে ধর্তে 
হয় কিন্বা মেলের স্বরের সংখ্যা আরও বাড়াতে হয়। একথা মনে 
রাখতে হবে যে রাগে সাত স্বরের বেশী ব্যবহার হয় এরকম রাগ 
সব মেলে নেই। আর এক কথা এই যে আমাদের রাগের স্ষ্টি 
হয়েছে মেল থেকে নয় প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থেকে। স্থতরাং বাগের 
সমস্ত স্বরকে এক মেলের অন্তর্গত করা কঠিন হবে। ভাই এই 
সব ধরণের রাগকে ছুই মেলের মধ্যবর্তী বলে মান। যেতে পাবে। 
এর পরে এই ধরণের রাগের আলোচনা করা হয়েছে। কর্ণাটকী 
সঙ্গীতের সঙ্গে আমাদের এই মহা পার্থক্য যে তারা মেলের হিসেব 
মেনে চলে আমরা যদিও মেলের হিসেব স্ুুবিধের জন্যে করি কিন্তু 
রাগের প্রকৃতি মেনে চলাই আমাদের গানের বিশেষত্ব, যেমন মল্লার 
যে “মেলেই” থাক সে মল্লার। এই রকম নান! অঙ্গের ও প্রকৃতির 
রাগ আছে। সে আলোচনা পরে করা হয়েছে। 

তাই বর্তমান রাগ রাগিণীর ভাগ ছুই রকম করে করা হয়-_ 

(১) মেল অথবা ঠাট হিসাবে 
(২) অঙ্গ অথবা প্রকৃতি হিসাবে 

প্রথম নিয়মে কি কি স্বর লাগে তার বিচার করা হয়, দ্বিতীয় 

নিয়মে এই সব স্বর কিভাবে লাগে তার বিচার, এইখানেই রাগের 
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অঙ্গগত সাদৃষ্ত অথব! প্রকৃতি বিচার করা হয়। যেমন কাফী 
মেলের স্বরে কানড়াও হয় মল্লারও হয় আবার কানড়া ও মল্লার 
কিছু আসাবরী মেলেও আছে কিন্তু কাফী মেলের কানড়ার সঙ্গে 
আসাবরী মেলের কানড়ার সঙ্গে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, এই 
জন্যে উভয়কেই কানড়া বল1 হয়। এই রকম নানা প্রকার সারঙ্গ, 
মল্লার, খাম্বাজ অঙ্গের রাগ কাফী অঙ্গের বাগ, দেশ, শ্রী, ভৈরব, 
গৌরী ইত্যাদি নান! অঙ্গের রাগ বিভিন্ন “মেল” (বাঁ 5০৪19) এ 
থাকতে পারে৷ ৰ 

কিন্ত এখনকার যে দশটি মেল (বা ঠাট) এরা শুধু দশটি 
50915 নয়, প্রতি ঠাট প্রধান রাগের নামে, এতে তাদের স্বরগুলির 
বিবরণ ত পাওয়া যায়ই তার ওপর প্রতি ঠাটের রাগগুলি এক 
একটি “দল” এবং পরস্পর সম্বদ্ধ। বিশেষ করে বিলাবল, কল্যাণ, 
পৃববা ও খাস্বাজ মেলের সম্বন্ধে এ কথা খাটে। মেলের বাইরেও 
কতকগুলি দল বা 2:02 আছে যেমন কানডা, মল্লার ও সারঙ্গ 
এদের সাদৃশ্ট প্রকৃতিগত হওয়ায় মেলের ওপর নির্ভর করে না। 
এর কারণ এই যে এই সব দলের প্রকৃতি সা, রে, ম, প, নি. এই 
কয়টি স্বরের বিশেষ প্রকারের সংযোগের ওপর নির্ভর করে। তা! 
সত্বেও মেলগুলিকে পাশাপাশি রেখে তুলনা কর্ে বোঝা! যাবে কি 
কিমেলে কি কিঅঙ্গের প্রাধান্য আছে। যেমন কাফী, ও আসাবরী 
মেলে কানড়া সারঙ্গ ও মল্লার অঙ্রের প্রাধান্, বিলাবল ও কল্যাণ 
মেলে বিলাবল, কল্যাণ ও নট অঙ্গের প্রাধান্য । খাম্বাজ ও কাফী 
মেলে দেশ ( অথবা স্থুরট ), খাম্বাজ ও বাগেশ্র অঙ্গের প্রাধান্য, পু্বা 
ও ভৈরব মেলে ললিত, পূব্বা ও গৌরী অঙ্গের প্রাধান্য মারবা ও 
কল্যাণ মেলে কল্যাণ ও পুরিয়! অঙ্গের প্রাধান্য ইত্যাদি । 
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সাধারণ মেলগুলিকে ছুইভাগে ভাগ করা যায় 
(১) তীব্র (বা শুদ্ধ) “রে” যুক্ত মেল 
(২) কোমল “রে” যুক্ত মেল 

প্রথম ভাগে কল্যাণ, বিলাবল, খাশ্বাজ, কাফী ও আসাবরী, 
দ্বিতীয় ভাগে ঠভরবী, তোড়ী, পুব্বা, ভৈরব ও মারবা। এই 
মেলগুলি পর পর যেভাবে সাজান হয়েছে তাতে পর পর ছুটি 
মেলের মধ্যে সমপ্রকৃতিক অঙ্গের ব্যবহার । এই সব অঙ্গের রাগকে 
মধ্যবর্তী রাগ বলা হয়েছে। 

এতে দেখা যাবে যে ইমন ও বিলাবল মেলের মধ্যবর্তী বাগ 
গুলিতে ছুই মধ্যমের ব্যবহার হয়। নই রকম অনেকগুলি রাগ 
আছে যথা কেদার, কামোদ, ছায়ানট, হমীর, শ্টাম, গৌড়সারঙগ, 
ইম্নি বিলাবল। এই সমস্ত বাগ গুলিতে বিলাবল ও কল্যাণের 
প্রকৃতি ছুই পাওয়া যায় স্থৃতরাং এদের ছুই মেলেই স্থান আছে-_ 
স্থতরাং কল্যাণ ও বিলাবল মেল পরস্পর এই কয়টি রাগের 
দ্বারা সন্বদ্ধ। এই ছুই মেলের তফাৎ মধ্যমের। 

বিলাবল ও খমাজ মেলের মধ্যে শুধু নিষাদের তফাৎ এবং 
ছুই নিষাদ্ধে যুক্ত সমস্ত রাগই এই ছুই মেলের মধ্যে পড়িবে। 
খমাজ রাগেও ছুই নিষাদের ব্যবহার হয় এবং আলাইয়! বিলাবল, 
বিহাগড়া, তিলককামোদ, নটমল্লার, গৌড়মল্লার, ইত্যাদি রাগেও 
ছুই নিষাদ ব্যবহার হয়। এরা সব খাপ্ধাজ মেলেই কিন্তু এদের 
মধ্যে বিলাবলের ছায়া পাওয়া যায়। 

: খমাজ ও কাফী মেলের পার্থক্য শুধু গান্ধারে, তীব্র গাদ্ধার 
খমাজ মেলে ও কাফীতে কোমল গান্ধার স্থতরাং ছুই গান্ধার যুক্ত 
সমস্ত রাগই এই ছুই মেলের মাঝামাঝি পড়বে যথা :-_জয়জয়স্তী 

২ 


১৮ রাগ-নির্ণয় 


'দেশ, কয়েক প্রকার মল্লার, কাফীতেও অনেক সময় তীত্র গান্ধার 
লাগে, ইত্যাদি। এইসব রাগের মধ্যে ছুই মেলের অন্তর্গত রাগের 
ছায়! মেশান । 

কাফী ও আসাবরী মেলের পার্থক্য ধৈবতে--কাফীতে ধৈবত 
তীত্র ও আসাবরীতে কোমল। কিন্তু ছুই ধৈবত ব্যবহার করে 
এ রকম রাগ কম। তা হলেও এই ছুই মেলের সম্বন্ধ প্রকৃতি গত, 
অর্থাৎ মল্লার, কানড়। ও সারঙ্ক অঙ্গের প্ৰাগ ছুই মেলেই যথেষ্ট 
মল্লার, কানড়া ও সারঙ্গের সম্বন্ধ ধৈবতের ওপর বিশেষ নির্ভর 
করেন! বলে ধৈবতের প্রাধান্য নেই এই সব রাগে । গাদ্ধার ছুই 
মেলেই কোমল, স্থতরাং এদের সম্বন্ধ স্বরগত নয় অর্থাৎ ধেবতের 
কোমলত্ব অথবা তীব্রত্বের ওপর নির্ভর করে না বরং নিপ 
“মরেপ”, ও “গৃমরেসা” এই কয়টি অঙ্গ অথবা তানের উপর নির্ভর 
করে। 

আসাবরী ও ভৈরবী মেলের পার্থক্য শুধু রিখবে। আসাবরীতে 
তীব্ররি ও ভৈরবীতে কোমল স্থতরাং ছুই রিষভ যুক্ত রাগের 
স্থান এদের মাঝামাঝি যেমন একপ্রকার গাদ্ধারী ও কোমল রি 
যুক্ত আসাবরী। রিষভের পার্থক্য মনের ওপর বেশী দাগ দেয়, 
এর প্রভাব গভীর তাই দুই প্রকার মেলের পধ্যায় কর! হয়েছে । 
মালকোশ রাগও এই ছুই মেলের মাঝামাঝি পড়ে কারণ এর প্রক্কাতি 
কতকট! ভৈরবীর সঙ্গেও মেলে আবার এতে “তীব্র রে» ব্যবহার হয়। 

ভৈরবী ও তোড়ী মেলের পার্থক্য মধ্যম ও নিষাদ । এদের 
মধ্যে প্রকৃতিগত সম্বদ্ধা আছে যেমন “বিলাসখানি” তোড়ীতে 
প্রকৃতি তোড়ীর কিন্তু মেল ভৈরবী । দুই স্বরের .তফাৎ থাকলে 
ত্বরগত সাদৃশ্ট বেশী রাগে দেখ! যায় না। 


রাগের অঙ্গ বা প্রকৃতি ও মেল (বা ঠাট) ১৯ 


তোড়ী ও পৃব্বা মেলের পার্থক্য গান্ধার। এই দুই মেলে 
প্রকৃতিগত সাদৃশ্য খুব নেই, তার এক কারণ এই যে তোড়ী 
মেলে রাগের সংখ্যা অতি অল্প। বসন্ত অঙ্গের রাগ দুই মেলেই 
আছে, এইটি একমাত্র 111 মূলতানিতে কতকট] জেতশ্রী রাগের 
অন্গগত সাদৃশ্য আছে, মূলতানির গান্ধারও তোড়ী ও পুরীর 
গান্ধারের মাঝামাঝি শ্রুতিতে পড়ে। 

পৃবর্বা ও ভৈরব মেলের পার্থক্য মধ্যমে কিন্তু পুববা মেলের 
অনেক রাগে শুদ্ধ মধ্যম লাগে। এই ছুই মেলের মধ্যে 
অনেকগুলি ছুই মধ্যম যুক্ত রাগ আছে যেমন পরজ, পঞ্চম, ললিত 
বসন্ত, গৌরী, ইত্যাদি । এখানে সাদৃশ্ত ছুই রকম, স্বরগত ও 
প্রকতিগত। 

ভৈরব ও মারবা মেলের তফাৎ ধৈবতে । ধৈবতের পার্থক্য 
কতকটা রিষভের মত গভীর-প্রভাব। মারবা ও পুবর্বী মেলের 
সম্বন্ধ অনেকট! প্রকৃতিগত সাদৃশ্ত নিয়ে । তীব্র ধৈবতের পৃত্বাঁ 
গৌরী ও জেত তার সাক্ষী । 

সর্বশেষের মারবা মেলের সঙ্গে প্রথম কল্যাণ মেলের সম্বন্ধ 
আছে--এদের সম্বন্ধ কতকটা প্ররুতিগত। এর উদাহরণ পুর্ববকল্যাণ 
হিন্দোল। 

এই সব আলোচনার পর একথা বোঝা যাবে যে ছুই গান্ধার 
ও ছুই নিষাদের মত ছুই রিষভ ও দুই ধৈবতের ব্যবহার ভাল 
শোনায় না; তাই শেষোক্ত প্রকার রাগের সংখ্যা অতি কম। 
এর উপর আবার দেখা যায় ষে কখনও কখনও ছুই মেলের মধ্যবর্তী 
রাগে বিশিষ্ট হ্বরের শ্তি মাঝামাঝি হয়ে দাড়ায়। যেমন দেশীর 
ধৈবত আসাবরী ও কাফীর মাঝামাঝি, পুবর্বার ধৈবত অনেক সময় 


২০ রাগ-নির্ণয় 


মারবা ও পৃব্বীর মাঝামাঝি, পুরিয়া ধানেশ্রীরও তাই, ললিতের 
ধৈবতও এইরকম “পৃববী” ও “মারবা”্র মাঝামাঝি । 

এইরকম ভাবে মেলের সম্বন্ধ ও সমস্ত মেলগ্তলিকে ছুই পর্যায়ে 
ভাগ করা, এর দায়িত্ব আমার নিজের, পণ্ডিত ভাতখগ্ডের মতামত 
এবিষয়ে অনুসরণ করা হয়নি, কারণ এমম্বন্ধে তার মতামত কোথাও 
দেওয়া আছে বলে আমার জান! নেই। পরমেল-প্রবেশক রাগের 
উল্লেখ অবশ্বই আছে, কিন্তু উপরোক্ত দশটি মেল একটির পর 
একটি গাওয়! হয় না, যেমন কল্যাণ ও বিলাবলের মধ্যে “পর 
মেল-প্রবেশক* রাগের কোনও অর্থ হয়না কারণ সমস্ত কল্যাণ 
গাওয়া হয় সন্ধ্যার পর ও বিলাবল গাওয়৷ হয় মধ্যবাত্রে ও সকালে । 
কেবল পৃর্বী-মারবা ও খমাজ-কাঁফী এই ছুই ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী 
রাগ গুলিকে পরমেল প্রবেশক রাগ বল। যেতে পারে। এর অর্থ 
যে পুব্বী মেলের রাগের পর মারবা গাইতে হলে, বা খমাজ 
মেলের পর কাফী মেলের রাগ গাইতে হলে মধ্যবর্তী রাগ গুলি 
গাইতে হয়। উপরোক্ত মেল সম্ন্ধের মধ্যে এরকম কোনও 
উদ্দেশ্য নেই, এর একমাত্র অর্থ এই যে মেলগুলি পরম্পর ঠিক 
ভাবে রাখলে মধ্যবর্তী রাগগুলি ছুই মেলের সংযোজক (111) 
হয় এবং এতে অঙ্গগত সাদৃশ্য ও স্বরূপগত সাদৃশ্য পরম্পর কতটা 
তা বোঝা যায় । সমস্ত মেল গুলি নিয়ে একট। পুরো! চক্র (০:01) 
হয়, অর্থাৎ শেষোক্ত মারবা অথবা] পুরিয়া! মেলের সঙ্গে প্রথমোক্ত 
ইমনের সম্বন্ধ রয়েছে এদের মধ্যবর্তী হিন্দোল, পুর্ববকল্যাণ বা ইমন 
পুরিয়!। 

বাদী ও সম্থাদী সম্বন্ধে দুএকটি কথা বল দরকার কারণ বাদী 
সন্কাদীর সঙ্গে রাগের সময়ের সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত 
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রাগের অঙ্গ বা প্রকৃতি ও মেল (বাঠাট) ২৫ 


ভাতখণ্ডে নিজের পুস্তকে ভালে করে আলোচনা করেছেন। 
সাধারণতঃ প্রতি মেলকে ছুই ভাগে ভাগ করা যায় (১) পূর্ব্ব ভাগ 
“সা” থেকে “মধ্যম” অথবা “পঞ্চম”, ও (২) উত্তর ভাগ “পঞ্চম” 
অথবা! “মধ্যম” থেকে “তার” সা। সাধারণতঃ যেসব রাগ 
মধ্যরাত্রিব পর গাওয়! হয় তারা উত্তরাঙ্গ প্রধান অর্থাৎ চড়ার 
দিকে গাওয়া হয় এবং এদের বাদীও উত্তরাঙ্গে। সম্বাদী অপর 
অঙ্গে হয় কারণ বাদীর থেকে সগ্কাদী প্রায় বার শ্রুতি ব! প্রায় চার স্বরের 
তফ্কাৎ। অবশ্য এসব নিয়ম সব সময় খাটেন] অনেক সময় এর 
ব্যতিক্রম দেখা যায়। 

বাদী যেকাকে বলে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দে ভাবে কিছু বলা 
যায়না । শাস্্োক্ত সংজ্ঞ। অনুসারে “চতুবিধাঃ শ্বরাঃ বাদী সংবাদী 
চ বিবাদ্যপি। অন্ুবাদী চ বাদী তু প্রয়োগে বহুলস্বরঃ ॥৮ বনি 
স্বরকে বিবাদী বলে এবং এই ম্বরের কদাচিৎ ব্যবহার হয় কিন্ত 
যে স্বরের বহুল ব্যবহার হয় তাকে বাদী আজকাল বলা যায় 
কিনা ত1 ভেবে দেখ! উচিত। সাধারণতঃ আমর! যে স্বরকে 
বাদী বলি রাগের মধ্যে সেই স্বরের প্রাবল্য দেখা যায়, অর্থাৎ যে কোনও 
কারণেই হোক সে স্বরের প্রাধান্য দেখা যায় তাই বাদী সম্বন্ধে নিয়লিখিত 
শ্লোক আরও প্রযোজ্য | £-- 

বিবাদী বিপরীতত্বাদ্বীরৈরুক্তে। রিপুসমঃ 
বৃপামাত্যান্ুসারি ত্বাদন্থবাদী তু ভৃত্যবৎ॥ 

বাদী রাজা এবং সম্াদী মন্ত্রী এইরকম ধারণাই যুক্তিযুক্ত । 

অনেক সময় দেখা যায় যে কোনও স্বর “বহুল প্রয়োগ” ছাড়াও 
প্রধান থাকে যেমন কেদার রাগে মধ্যম বনুল প্রয়োগ কর্ধার 
আগেই প্রধান স্বর বলে বোঝা যায়। এর কারণ এই হতে পারে ষে 


২৬ রাগ-নির্য় 


সা থেকে মধ্যম পধ্যস্ত যাওয়ার মধ্যে অনেকখানি রাস্তা, তারপর 
কোনও স্বরে থামলে সেই স্বর প্রধান বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। 
প্রায় সমস্ত রাগেই দেখা যায় যে বাদী শ্বর এই রকম অনেকখানি 
রাস্তার সীমায়। যেমন কলিকাতা! থেকে রেলে করে বর্দমানে এসে 
থামলে বর্ধমানের প্রাধান্য মান্য হয়, সেই রকম প্রায় সব সময় বাদী 
ও সন্বাদী স্বর এই রকম অনেকখানি রাস্তার সীমায় (হয় আরোহীতে 
নয় অবরোহীতে, যেমন বেল ষ্টেশনে যাবার সময় প্রথমে পড়লে আসার 
সময় পরে পড়বে ) 

বাদীর সম্বন্ধে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা এই যে রাগের 
“বিশেষ তানে” (ওস্তাদেরা যাকে “খাস তান” বলেন) বাদীর স্থান 
থাকা উচিত এবং থাকে । সেই জন্যে বাগেশ্রী রাগে “মধ্যম” বাদী 
বলে মান যায় না। বাগেশ্রীর তান “নি সা ম গরেসা” ও ভীমপলাসীর 


তানও “নি সা ম গ.রে সা” কিন্তু বাগেশ্রীর "বিশেষ তান” «রে সা 
নি.ধ লা” কিন্বা পম ধনি ধ* কারণ ধৈবতের প্রাধান্য না দিলে 


বাগেশ্রীর স্বরূপ ফোটে না। এই জন্তে বিখ্যাত গায়করা বাগে) 
ধৈবত বাদী এই কথা বলেন এবং ধৈবত যে মধ্যমের চাইতে প্রবল 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

এই বকম কতকগুলি নিয়ম যা গাইবার ধরণের সঙ্গে বদলায় 
তা বদলেছে । এখনকার বিলাবল মেল শুদ্ধ মেল, অর্থাৎ বিলাবল 
মেলের স্বর গুলিকে শুদ্ধ স্বর বল! হয়। সাস্চার শ্রুতি রিস্তিন 
শ্রতি গ-্ছুই শ্রুতি, ম-্চার শ্রতি-্প, ধস্তিন শ্রুতি, নি- 
দুই শ্রুতি এই হিসাবে বাইশ শ্রুতির প্রথম শ্রুতিতে সা ও প্রতি 
ত্বর নিজের শ্রুতি সংখ্যার প্রথমে বনিয়ে বিলাবল মেল পাওয়া যাবে। 


রাগের অঙ্গ ব৷। প্রকৃতি ও মেল (বা ঠাট) ২৭ 


পূর্ব্বে চতুর্থ শ্রুতিতে সা, সপ্তম শ্রতিতে রি এই রকম ভাবে বসান হোত। 
আগেকার নিয়ম ছিল “এতে শুদ্ধ স্বরাঃ সপ্ত স্বস্যাস্ত্শ্রুতিসংশ্থিতাঃ” 
এখনকার নিয়ম “এতে শুদ্ধ স্বরাঃ সপ্ত স্বস্তাগ্শ্রুতি সংস্থিতাঃ” অর্থাৎ এখন 
সা নিজের শ্রুতির প্রথম শ্রুতিতে রাখা হয়। এ কথা একবার প্রাচীন 
গ্রন্থালোচনায় বল! হয়েছে। 

বাগ সম্বন্ধে আলোচনায় এর বেশী বিবরণ ও সংজ্ঞা! দেওয়ার কোনও 
দরকার নেই। এছাড়া রাগের আরোহী অবরোহী থাকে, একথা 
সকলেরই জানা আছে । 

আর একটি প্রয়োজনীয় আলোচন! আছে বর্ণ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে 
প্রথমে স্বর ও শ্রুতি সম্বন্ধে জানার পর “বর্ণের” আলোচনা করা হয়। 
বর্ণ সাধারণতঃ চার প্রকার মথা £_- 


"গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণ; স চতুধ নিরূপিতঃ 

স্থায্যারোহাবরোহী সংচারীত্যথ লক্ষণচ ॥ 

স্থিত্বা স্থিত্বা প্রয়োগ: স্তাদেকস্ৈব স্বরস্তযঃ 

স্থায়ীবর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থ নামকৌ 

এতৎসংমিশ্রণাত্বর্ণঃ সংচারী পরিকীন্তিতঃ 1” 

এর থেকে বোঝা যাবে গানের ক্রিয়াকে বর্ণ বলা হোত যথাঃ-_ 

স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী। এর মধ্যে প্রথম স্থায়ীবর্ণ 
স্থিতির পরিচায়ক ও অন্ত তিনটি গতির পরিচায়ক । এই স্থিতি ও 
গতি নিয়ে রাগের স্থষ্টি এই জন্যে বল! হয় বাগের “গতি” “চাল” 
চলন” ইত্যার্দি। এর থেকে অলঙ্কারের উৎপত্তি “বিশিষ্ট বণ 
সন্দর্তমলঙ্কারং প্রচক্ষতে ॥* এই অলঙ্কার এক সপ্তকব্যাপী এবং 
স্থায়ী, আরোহী ইস্যা্দি প্রত্যেক প্রকারের অলঙ্কার ব্যবহার হোত। 


২৮ রাগ-নির্ণয় 


উদ্দাহরণ থেকে বোঝা যায় যে অলঙ্কারগুলি নিয়মিত ছিল যথা__ 
সারেসা, রেগরে, গমগ, মপম, পধপ, ধনিধ। এই রকম অলঙ্কারকে 
সঞ্চারী অলঙ্কার বলে, কিন্ত গাইবার ধরণ ঠিক কি ছিল তা বই 
দেখে বোঝা যায় না। সঞ্চারী অলঙ্কার যে আরোহী ও অবরোহী 
অলঙ্কারের মিরণ_-একথা শ্লোক থেকেই বোঝা যাবে । অলঙ্কারগুলি 
ক সাধনার জন্তে খুব কাষে লাগে। যেমন সাগরে, রেমগ, গপম, 


মধপ, পনিধ, ধসানি। এই রকম ভাবে নানারকম অলঙ্কার তৈরী 
করে কের দ্রুত উন্নতি সাধন সম্ভব । 


তললভিনশ্পিল্ল শনক্ষেভ্ি ৪-- 


সারি(রে)টগমপধনি-্শুদ্বন্বর 
রেগধ নি- কোমল স্বর 
| 
মন” তীব্র মধ্যম 


মন্ত্র সগ্তকের স্বরের নীচে বিন্দু থাকে-নি ধ। মধ্য সপ্তকের 


স্বরের বিন্দু থাকে না। তার সপ্তকের স্বরের ওপরে বিন্দু-স! 


রেগ। সরগম এর মধ্যে কমা (,) থাকলে সেখানে অল্লক্ষণ 
বিশ্রাম অর্থাৎ স্বরের উপর স্থিতি। উপরোক্ত শ্বরলিপি সবচেয়ে 
সহজ এবং বৈদিক ম্বরলিপির অনুরূপ। মে সময় উদাত্ত অন্দাত 
ও শ্বরিত তিন প্রকার স্বরের জন্য উর্ধরেখা, অধোরেখ। ও রেখা- 
শূন্যতা এই সঙ্কেত ব্যবহার হোত। এই পুস্তকে মাত্রা লেখার 
কোন দরকার হয়নি, কারণ শ্বরবিস্তারে মাত্রা লেখার কোন 
প্রয়োজন হয় না । সাধারণতঃ এই স্বরলিপির নিযর্মে মাত্রার চিন, 


রাগের অঙ্গ বা প্রকৃতি ও মেল (বাঠাট) ২৯ 


স্বরের নীচে (মপ) এই রকম এর যতগুলি শ্বর থাকবে মাত্রার 
ততগুলি ভাগ, যেমন সারিগম এইখানে মাত্রা চারভাগে ভাগ করা 
হয়েছে। এই নিয়মের স্বরলিপি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের সর্বত্র 
প্রচলিত এবং পুরাতন ভালো গান সমস্তই এই স্বরলিপিতে লেখা 
হয়েছে। স্বতরাং এই নিয়মের স্বরলিপি ব্যবহার করা শিক্ষার্থীর 
পক্ষে অনেক সুবিধা । মাত্রার হিসেব ছাড়া এতে বিশেষ 
শেখবার কিছু নেই তাছাড়া “ঠাট” দেওয়া থাকলে কোনও ্বরচিহন 
ছাড়াও “স র গম” বোঝা যাবে। 


ইজ স্ব! ০সমল অন্হাল্লে লাঙ্গেল্স ন্বিষ্ভাঙ্গ 
সমন্ত রাগ বর্ণীন্গুক্রমে দেওয়া হয়েছে বলে পৃথক ্চীপত্রের 
প্রয়োজন নেই। এখানে কোন কোন মেলে কোন কোন রাগ তার 


তালিক দেওয়! গেল £- 


কল্যাণ বা! ইমন ঠাট। মধ্যম তীব্র অন্য সব স্বর শুদ্ধ 


১। ইমন ৮। হমীর 

২। ভূপালী ৯। কেদার 
৩। শ্তদ্ধ কল্যাণ ১০। কামোদ 
৪1 চন্দ্রকাস্ত* ১১। শ্যাম 

«| মালশ্রী* ১২। ছায়ানট 
৬। জয়ৎ কল্যাণ ১৩। গৌড় সার 


৭। হিন্দোল 


১। 
চু 
৩। 
৪ | 
৫ | 
৬। 
এ 
৮| 
৯ | 
১৩ | 
১১। 
১২। 


১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 


৬ | 


বিলাবল মেল €বা ঠা) 


শুদ্ধ বিলাবল 
আলৈয় বিলাবল* 
শুরু বিলাবল* 


'দেবগিরি* 


ইমনি বিলাবল 
কুকুভা* 

নট বিলাবল* 
লচ্ছাশাখ* 
সপর্দা* 

বিহাগ 
দেশকার 
হেমকল্যাণ 


সমস্ত স্বর শুদ্ধ 


১৩। 
১৪। 
১৫ | 
১৬ | 
১৭। 
১৮ | 
১৯ | 
৩ | 
২১ । 
২ প 


২৩। 


শুদ্ধ নট বা “নাট”* 
পাহাড়ী* 

মাড় রাগ 

হুর্গা 

মলুহা* 

শন্ধব। 

গুণ কলি* 

পট বিহাগ* 
সাবনী কল্যাণ* 
জলধর কেদার* 
পট মগ্তরী* 


থান্বাজ মেল (অথব। ঠাট) 


নিখাদ কোমল অন্য স্ব স্বর শুদ্ধ 


ঝি'ঝোটি 
খন্বাজ 
তিলং 
ছ্র্গা 
থম্বাবতী 
বাগেশ্বরী 


৭ | 
৮। 
৯ | 
১০ | 
১৯ | 


গার। 

সোরটি 

দেস 

জস জয়ন্তী 
তিলককামোদ 


১। 
২। 
৩। 
৪ | 


৫। 
৬। 


৭ | 
৮। 
ন্‌ | 
১৩ । 
১ 
১৯২। 
১৩। 
১৪ । 
১৫। 
১৬। 
১৭ | 
৯৮ | 


*তারকা চিত্রিত রূপগুলি এ সঙ্গে দেওয়া হইল ন1। 


রাগের অঙ্গ বা প্রকৃতি ও মেল (বা ঠাট) 


কাঁফী মেল €বা ঠাট) 

গান্ধার ও নিখাদ কোমল অন্য স্বর শুদ্ধ 
কাফী ১৯। বহার 
সৈদ্ধবী ২০। বৃন্দাবনী সারঙগ 
সিন্দুরা ২১। মধ্যমাদি ৮ 
ধনাশ্র ২২। সামস্ত ” 
ভীম পলামী ২৩। শুদ্ধ ্ 
পট মঞ্জরী* ২৪। মীয়! & 
ধানী ২৫। বড়হংস * 
পট দীপকী* ২৬। লঙ্ক দহন সারঙ্গ 
হংসকস্ছিণী* ২৭। মীয়! মললার 
পিলু ২৮। শুদ্ধ মার 
বাগীশ্বরী ২৯। মেঘ রাগ 
সহানা* ৩০। স্থর মল্লার 
স্থহা কানড়। ৩১। গৌর মল্লার 
স্থঘরাই ” ৩২। মীরাবাইকী * 
নায়কী কানড়া ৩৩। চঙ্ছুকী ” 
হুসেনী কানড়া ৩৪। রামদাসী ৮ 
বরবা বা বারোক়্া* ৩৫। বূপমঞ্জরী ৮ 
দেবসাখ ৩৬। মালগুঞ্ত 


৩১ 


৩২ রাগ-নির্ণয় 
জৌনপুরী বা আসাবরী মেল (বা ঠাট ) 


গান্ধার ও ধেবত কোমল অন্য সমস্ত শুদ্ধ স্বর । 


১। আসাবরী ৬। দেসী 

২। জৌনপুবী ৭। খট বা ষড়রাগ 
৩। গান্ধারী* ৮। কৌশিক বা কৌপী 
৪| দেবগান্ধার* ৯| দ্রর্বারী কানড়া 
৫। সিন্ধু ভৈরবী ১০। অড়ান। 


ভৈরবী মেল (ব। ঠাট) 


কোমল রে গধনি (অর্থাৎ যতগুলি কোমল স্বর আছে ) অন্য 


সব শুদ্ধ। 
১। ভৈরবী ৪। বিলাস খানি তোড়ী* 
২। মালকোশ ৫ | ধনাশ্রী* 


৩। আসাবরী কোমল রি যুক্ত 
তোড়ী মেল (ব। ঠাট) 


কোমল রে গধ ও তীব্র মধ্যম, অন্য সব শুদ্ধ 


১। তোড়ী 
২। গুর্জরী 
৩। মূলতানী 


'তারকাচিহ্রিত রাগগুলি এ খণ্ডে নেই। 


পুর্ব মেল (বা ঠাট) 


কোমল বি, তীব্র মধ্যম ও কোমল ধৈবত অন্য সব শুদ্ধ 


১। পুর্ব ৬। গৌরী 

২। পুরিয়া ধনাশ্র ৭। মালবী * 

৩। জেতাণ্রী ৮। ত্রিবেণী * 

৪। পরজ ৯। টঙ্বী * 

৫1 বসন্ত ১০। দীপক * 
মারবা মেল €ব1 ঠাট ) 

কোমল বি, তীব্র মধ্যম, অন্য সব স্বর শুদ্ধ! 

১। মারব! ৭। সাজগিরি * 

২। পুরিয়া ৮ ললিত 

৩। জেত * | ৯। পঞ্চম (এক প্রকার ) * 

৪। মালীগৌরা * ১০। ভটিয়ার * 

৫। বরাটী * ১১। ভখার * 

৬। সোহনী ১২। বিভাস (এক প্রকার ) * 


ভৈরব মেল €ব৷ ঠাট) 


কোমল রি ও কোমল ধ, অন্ত সমন্ত শুদ্ধ স্বর। 


১। উরব ৪। অহীর ভৈরব * 
২। বামকলি ৫। আনন্দ ভৈরব * 


৩। শিবমত ভৈরব * ৬। বঙ্গাল ভৈরব * 


দি অপ শিলা 





০. সমর 


* তারক (চিহ্নিত রাগগুলি এই থণ্ডে নেই । 
১৩ 


৩৪ রাগ-নির্ণয় 


৭ | গুনক্রী * ১২। বিভাস * 
৮1 কালিংড়া ১৩। মেঘরগুনী * 
৯। সৌরাষ্ট্র টস্ক * ১৪। হিজাজ * 
১০। প্রভাত * ১৫ | জিলফ ** 
১১। জোগিয়। 


* তারকাচিহিত রাগগুলি এই খণ্ডে দেওয়া হোল না । 


অভ্ভান্ন। 


আসাবরী মেল। গভীর রাত্রে গাওয়া হয়। 
অড়ানা রাগের নাম ছুইখত বং্সর কিন্বা তার আগে লেখা বইতে 
পাওয়৷ যায়। পণ্ডিত ভাবভট্ট অন্ুপসঙ্গীতরত্বাকর গ্রন্থে “কর্ণাট 
ভেদাঃ” নাম দিয়ে (তার মধ্যে ) অড়ানার উল্লেখ করেছেন।* এতে 
কানড়ার নামে প্রচলিত প্রায় সমস্ত রাগেরই নাম আছে। এই 
সময় “কর্ণাট মেল” বর্তমান “খমাজ মেল”এর অনুরূপ ছিল বলে 
বোঝা! যায়। লোচন পণ্ডিত “রাগতরঙ্গিনী” গ্রন্থে অড়ানার উল্লেখ 
করেছেন কিন্তু এই গ্রন্থের তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। যাহোক 
বর্তমান অড়ান। যে তখনকার অড়ানার থেকে অনেক তফাৎ তা বোঝ! 
যায়। 
এখন তিন প্রকার অড়ানা প্রচলিত আছে-- 
১। আসাবরী মেলে কোমল ধেবত যুক্ত 
২। ধৈবত বজ্জিত 
৩। তীব্র ধৈবত যুক্ত কাফী মেলে । 
১। আসাবরী মেল। এই প্রকার অড়ানা সবচেয়ে বেশী 
প্রচলিত তাই এই প্রকার অড়ানারই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া 
গেল। 


* ভাবওটের মতে--কর্ণাট ও মেঘ এক কর্লে অড়ানা হয়। 
মেঘরাগেণ সুক্ত কর্ণাটে। যদি গীয়তে। 
ত্দাড়ানাখ্যরাগোঁহয়ং ভেদ; কর্াট সন্তভবঃ। 


৩৬ রাগ-নিণয় 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


প্রায় সকলেই আরোহণে তীব্র নিষাদ ব্যবহার করেন। এই তীব্র 
নিষাদের ব্যবহার সম্বন্ধে বড় মতভেদ দেখা যায় না। এই রাগে বাদী 
সা ( তার ষড়জ ) এবং সম্বাদী পঞ্চম। সময় রাত্রির তৃতীয় প্রহর, কিন্তু 
একটু রাত্রি হলেই গাওয়া হয়। সময় সময় “নি সা গ ম* এই তান 
লাগে কিস্ত সোজা তানে লাগে না। দ্রবারী কানড়ার সঙ্গে এর ভূল 
হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ অড়ানা তার সঞ্চকের দিকে গাওয়া হয় 
( একে উত্তরাঙ্গ রাগ বলে ) কিন্তু দরবারী কানডা পূর্বাঙ্গে এবং মন্ত্র 
সপ্তকে গাওয়া] হয়। 

বিশেষ তান ধনিসানিপ,মপ সা। 


বিস্তার 2-_ 


অডানার বিস্তারে সারঙ্গের ভাব বেশী থাকে, সমস্ত কানড়া জাতীয় 
রাগেই অল্প সারঙ্গের ছায়া দেখা যায়, কিন্তু অড়ানায় কিছু বেশী। 


চি] ভি প্ গু দী 
১। সারেসানিসানিপ,মপসা,নিপ,নিমপসা 
ও ও উ এ |; 
২। মপধনিসা,ধনিসারেসা,নিসারেসানিপমপগম 
রে সা 
্ ঙ গু উ 
৩। নিসারেমপনিপ, মপনিসা,নিপ,মপনিসা রেসা 
নিপ,মপগমরেস! 
এই রাগে গাদ্বার সবসময় মধ্যম সংযুক্ত থাকে গম-্মগম 


অড়ান। ৩৭ 


রী উড ৬ & 
৪ | নিসামরেপম নিপ,মপনিসারেসা নিপ,মপনি 
মপ,গমরেসা। 


৫। সারেসা, গমরেসাঃগমপগমরেসা,নিপগ মরে 
ড 5 ৩ 
সা,সারেসানিপগমরেসা। 


ষ্ ডু ভি 
৬। নিসারেমপ,নিপ,সাধনিপ,রেসাধনিপ,মপনি 
রঃ টা সা 1878 
গ ডী 


সারে নম 


মরেসা, নিপ,মপগমরেসা। 


1-৬ 


৭। নিসারেমপনিসারেমগমারেসানিনি পম গমরে 
টা গ ও গ 
স। এই তানটি ভরত তান হিসাবে দেওয়া হোল । 


ও ছু গু গড উড 
৮। নিসারেমপনি, মপনিসারেসা, নি সারে মপম, 
রর সি 


উ 6 চু. 
গমরে,সারেসা,নিসানি, পনিপ, মপম,গমরেসা। 
এই ভানও সমস্তটাই দ্রুত, কমার বিশেষ অর্থ নেই এক্ষেত্রে । 


প্রসিদ্ধ গান 2 


ধপদ-_“গায়ণ সোহী জানে 
ধমার-_-“মিত বাকো৷ জানেদে” 
বিলম্বিত খেয়াল “জে! তেরি রজা”-_ত্রিতাল 
হি টি “না মোসে সমঝ”_-একতাল 
মধ্যলয় খেয়াল “এ রি মোহে জানেদে”-_ত্রিতাল 
” ” , “গগরি মেরি ভরণ” 
সাদরা-_. “পরত লঙ্কা” 


৩৮ রাগ-নির্ণয় 


২। ধৈবত বজিত-_উপরোক্ত প্রকারের তান এর সঙ্গে কোনও 
মূল পার্থক্য নেই। এতে ধৈব্ত একেবারে ব্যবহার হয় না। এই 
প্রকার অড়ানার সঙ্গে নায়কী কানড়ার তফাৎ রাখা কঠিন। 

৩। কাফীমেল। এই প্রকার অড়ানাতে কোমল ধৈবতের স্থানে 
তীত্র ধৈবতের ব্যবহার । এই ধরণের অড়ান| বাংল] দেশে প্রচলিত ছিল । 
আসাবরী মেলের অড়ানাও বাংল! দেশে প্রচলিত হয়েছে অনেকদিন । 
৬ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী আসাবরী মেলের অড়ানার আলাপ দিয়েছেন । 


আলাভ্ডিহ্সা অহঞ্ন্বা আলই্্ন্সা ন্বিলান্ল 
বিলাবল মেল 
সময় প্রাতঃকাল 


সঙ্গীত পারিজাতে আলাহিয়৷ বিলাবলের উল্লেখ নেই। কিন্তু 
পণ্ডিত ভাবভট্র তার অন্ুপসঙ্গীত বিলাস গ্রন্থে আলাহিয়া বিলাবলের 
উল্লেখ করেছেন । এই শ্লোক থেকে এই মাত্র বোঝা যায় যে 
এতে খষভ “অংশ” ছিল এবং ধৈবত থেকে আরম্ভ করা হোত | 
কিন্তু এই ক্লোকের আরম্ভ “বেলাবলী” থেকে। সেখানে সঙ্গীত 
পারিজাতের শ্লোক উদ্ধত করা হয়েছে । একথাও বোঝা যায় 
যে সঙ্গীত পারিজাতের বেলাবলী, শঙ্করাভরণ অর্থাৎ বর্তমান 
"বিলাবল” ঠাটে ছিল। স্থতরাং আলহাইয়া বিলাবল খষভ বাদী 

বিলাবল ছিল বলে মনে কর! যুক্তি বিরুদ্ধ নয়। * 

বেলাবল্যাং গণী তীত্রৌ” মুচ্ছন। চাতিরূদগতা 

আরোহে মণিবর্জায়ামাংশঃ বড়জে। বুধৈ: স্বৃতঃ 

অবরোহে গবর্জায়াং স্কচিদ্‌ গাংধার মুছন।। 


সঙ্গীত পারিজাত-__ইত্তি বেলাবর্লী 
খবভাংশত্ত সংপুর্ণোহলহিয়াহান্ত ধাদিকঃ। --হৃদয় প্রকাশ 


আলাহিয়! ৩৯ 
বর্তমানে আলহৈয়া বিলাবল, বিলাবল ঠাটে অর্থাৎ সারিগম 


পধনিসা। 
আরোহী ও অবরোহী £- 


সারে গ মগ, গ প ধনি সা, সানিধনিধপমগমরেসা। 


আরোহে মধ্যম সাধারণতঃ বজিত তবে “গ মপ” এই রকম 
ভাবে কদাচিৎ লাগে । অবরোহে কোমল নিষার্দ বক্রভাবে অর্থাৎ 


্ 


"সানিধনিধপ, এইভাবে লাগে (সানি ধপ এ রকম হয় না) 


গান্ধারও অবরোহণে বক্র অর্থাৎ “ম গ মরে সা” এই রকম হয়, 
“ম গরে সা” হয় না। 

এই বাগে বাদী ধেবত সম্বাদী গান্ধার বলে সাধারণতঃ মানা হলেও 
পঞ্চম খুবই প্রবল । 


(গপধনিধপ, গমরেসাকিন্বা 
বিশেষ তান 2 4 
(গ মনি ধপ, মগ মরে সা 


বিস্তার ঃ-_ 
১। সারেগমগ, রেগপমগ,ধপধমপমগ, মরেসা। 
২। সারেগম রে গপ, ধগপ, ধনি ধপ, গ পম গ, পম 


গ মরে সা। 


৩। সারে গ প ধনি সা, সারে সা নি ধনি ধপ, গ প ধনি ধপ, 
গপমগমরেসা। 


৪০ 2 রাগ-নি এঁয় 


ডু ডক গড বর উ চি এ 
৪। সারে গ প ধনি সা, সারে সা, গ মূ সা,গ মপ,ম মগ 
বট ডি 


মরে সা, গরে না, রে সা, ধনি ধপ গ মরে সা। 


এই কয়টি তানের ওপর নির্ভর করে আলহিয়া! বিলাবলের 
যথেষ্ট বিস্তার কর যাবে। আলহিয়া বিলাবলের খুব বেশী বিস্তার 
করা কঠিন কারণ কাছাকাছি গৌরসাবঙ্গ, ছায়ানট, ইত্যানি রাগের 
অঙ্গ এসে পড়ার সম্ভাবনা । বিশেষতঃ গৌড় সারঙ্গ ও আলাহিয় 
বিলাবল পৃথক রাখা কঠিন ূ 


প্রসিদ্ধ গান 2 
ঞ্ুপদ-- পালন পল” 
ধমার-- এ জু কাল” 


বিলম্বিত খেয়াল “পিবন! লাগো৷ মধ”--একতাল । 
» . "ভোলন মাঁডে যা” ত্রিতাল। 
মধ্যলয় খেয়াল “কবন বটরিয়া”-_ত্রিতাল । 
& » “লাভলী লাড”__ভ্রিতাল। 


আন্লাম্বল্ী 


(১) আসাবরী অথবা জৌনপুরী মেল 
(২) ভৈরবী মেল (রি গধনি কোমল) 
সময় প্রাতঃকাল। 
সঙ্গীত পারিজাতে আসাবরীর উল্লেখ আছে, সে. সমম্ব আসাবরী 
গৌরী” মেল অর্থাৎ বর্তমান ভৈরব মেলে ছিল। আরোহণে গান্ধার 
ও নিষাদ বঞজিত ছিল। বর্তমান জোগিয়া রাগের সঙ্গে মেলে। 
বর্তমানে ভৈরবী মেলের আসাবরীও আরোহণে গান্ধার নিষাদ বজিত। 


আসাবরী ৪১ 


গ্রাগ তরঙ্গিণী*কার লোচনও আসাবরী গৌরী মেলে দিয়েছেন 
এবং তার সময়ের গৌরী বর্তমান ভৈরবের সঙ্গে মেলে। স্থতরাং 
এই ছুই লেখকের মধ্যে সম্পূর্ণ এঁক্য দেখা যায়। ভাবভট্ট তিনরকম 
আসাবরীর উল্লেখ করেন । * 

আপাবরী বত্তমানে ছুইরকম প্রচলিত। ১ম আসাবরী মেলে। 
এর সঙ্গে জৌনপুরীর কোনও মূল পার্থক্য দেখা যায় নাঁ_আলাপ 
সাধারণতঃ জৌনপুরীর মত কেবল আরোহণে গান্ধার ও নিষাদ 
বজিত, জৌনপুরীতে আরোহণে নিষাদ ( কোমল ) ব্যবহার করা হয়। 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


সারে মপ ধসা, সানিধপ, মগরেসা। 


বিশেষ তান £রে মপধপ, ধগরেসা। 


এই বাগে অনেক সময় খেয়াল গাওয়া হয়। এই প্রকার 
আসাবরীকে অনেকে গান্ধারী বলেন। 
প্রসিদ্ধ গান 2 
ঞুপদ-_ অত প্রতাপ তেরো” 
খেয়াল অনেক আছে তার মধ্যে কোমল রি যুক্ত খেয়ালও দেখা যায় 
এই রাগের খেয়ালে জৌনপুরীর সঙ্গে পার্থক্য বজায় রাখা কঠিন । এতে 
“ধ গ” সংযুক্ত হয় প্রায়ই । 





* প্রোক্তা আশাবরী প্রোক্ত। জোগিয়। নায়কী ত্রিধ।॥ -_ভাবভট্ট 
গৌরী মেল সমুৎপন্না রোহণে মনিবঙ্জিতা 
মধামোৎগ্রাহধাংশ! আপাবরী শ্সপঞ্চমা ॥ --পঙ্গীত পারিজাত । 


৪২ রাগ-নির্ণয় 


খেয়াল--বটেয়া লাবোরে” 
ঞ্রুপদ্ বপক--হো৷ নন্দলাল” 
২। ভৈরবী মেলে_এই প্রকার আসাবরীই বেশী প্রচলিত। 
সাধারণতঃ গায়কেরা এই প্রকার আসাবরী গেয়ে থাকেন। বাদী 
ধ সম্বাদী গ। 


আরোহী ও অবরোহী £__ 


সারি মপ ধলা, সানিধ প গ রে সা 


বিস্তার: 


১। সারিমপ নিধপ, মপগরে সা 
২। সারিমপধ নিধ প,মপধমপগ,রিমপ, 


মপগরেসা 


ছু গু 
৩। সারিমপধ স,ধ সারে সানিধপ, 


মপনিধপ, মপগরেসা 


121 
কা) 
এ 
5 
- 
টি] 
1. 


রে সা, রে 


2 
“৪ € 


 ৪। সারিমপধ সা, 
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এই কয়টি তান থেকেই এর বিশেষ ম্বরূপ বোঝা যাবে। এতে 
খেয়ালও শোনা যায়।-- 


ইমন ৪৩ 


প্রসিদ্ধ গান £_ 
গ্ুপদ “বরসত ধন” 
ধমার “আই খেল নকে” 
বিলম্বিত খেয়াল “বীর বা মন বা” ঝুমরা 


আও ৩০ 


ইমন রাগের উল্লেখ সঙ্গীত পারিজাতে না পাওয়া গেলেও "রাগ 
তরঙ্গিণীতে” ইমন মেলের উল্লেখ আছে। বিচার করে দেখলে 
বোঝা যাবে যে “রাগ তরঙ্গিণীর” ইমন মেল বর্তমান ইমন অথবা 
কল্যাণ মেলের সঙ্গে এক। বর্তমানে ইমন স্থপ্রচলিত রাগ। 

ইমনকে পশ্চিমাঞ্চলের গায়কেরা “এমন” অথবা “য়েমন” বলেন। 
এই রাগে বাদী গান্ধার ও সম্কাদী নিষা্দ। 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


| | গু | 
নিরেগমপ, মধনিস সানিধপমগ,রেসা। 


| ] 
বিশেষ তান £_নিরেগ, ম গ, পম, গ, রেগ রেস! । 


ইমন সম্পূর্ণ রাগ এবং সন্ধ্যাকালে গাওয়া হয়। 


বিস্তার £__ 


| 1 
১। নিরেগমগ,প মগ,রেগরে, নিরেগরেসা। 
ড় । । 1, 


পণ্ডিত ভাবভট্ট কল্যাণঃ নামের মধ্যে ইমনের সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ধত করেছেন গ মধ্যম 
নিষাদাস্ভ যত্র তীর তরাঃ কুতাঃ তত্র ইমনঃ সম্পূর্ণাঃ সায়ংকালে বিরাজতে £ 


রাগ-নির্ণয় 


| | | | 
২। নিরেগমপ,ধপমগ,পমগ,মরেগ,রেসা 


| 
নিরেগমপ,রেগরে,নিরেসা 


| | রি | 
৩। নিরেগ, রেগমপ,ধপ,মপ,নিধপ,সানিধপ,মপ 
টী 
ডি 


৪ । নিরেগ মণ, মরন নি সা সারেসা সানিধ, নি ধ 


] ] ] 
প,মপমগ, মরেগরেসা 


৫। পপসা রেসা,নিরে গরে সা, নিবেসাঁ, নিরেসা নি ধ প, 
| | 
মধমপগরেগরেসা। 
] | | 
৬। সাঁনিধনিধপ,মধপ,মধপ,মধনিনিসা। 


নিবেসা নি, ধনি, স সধ নিরেসা ( 


| ] ] বে 5 ৬ ] 
৭ | নিরেগমপমপ,গমপ,ধপ,সানিধপ,বেসানিধপম 
গ, বেগ. বেসা। 


| রি রি ] 
৮। নিরেগমপধনিসা রেগ রেসানিধপমগরেসা। 
্টী 


(ত্রুত তান) 


কালিংডা 8৫ 
প্রসিদ্ধ গান 


ধপর “পীর দস্তগীর” 
ধমার “কেসর ঘোর” 
খেয়াল বিলম্বিত “এরি লাল মিলে” একতাল 
“পট তোরা কৌন”__-৮ 
মধ্যলয় খেয়াল-_-“লংগর তুরক”-_ত্তরিতাল 
“পিহরবা তেহার 


হক ভিনন্র”5 ক্ভিলহ ভা স্ব ক্ষােহডা 


ভৈরব মেল সময়--প্রাতঃকাল। কলিংড়া নাম সঙ্গীত পারিজাত 
আদি সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই নাম সম্ভবতঃ খুব প্রাচীন 
নয়। এই রাগ অতি প্রচলিত। এই বাগ উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং 
পরজের সঙ্গে এর সাদৃশ্ত আছে। কালিংড়।৷ সাধারণতঃ বিলম্বিত 
লয়ে গাওয়া হয় না কারণ এর গতি ম্বভাবতঃ চপল । 


আরোহী ও অবরোহী 2 


নিসাগমপধনিসা! 


সানিধপ,মপগমগ,রেসা। 


বিশিষ্ট তান 3__ধ প, গ ম গ অথব1 সা রেনি স|নিধ নি এই 
শেষের তানে পরজের ভাব আছে । 


বাদী ধৈবত ও সম্বাদী গান্ধার এবং মতাস্তরে পঞ্চম ও সা। 


৪৩৬ 


রাগ-নির্ণয় 


বিস্তার £_ 


১। 


| 


৩। 


৪1 


৫। 


নিসাগমগ,ধপগমগণগমগরেসা 


নি,সারেগমগ,পধপমপগমগ, 
সানিধপগমগ,গমগরেসা 


নিসাগমপধনিসা,সারেনিসানিধ। 
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সারেসানিধনিধপ,মপধপ,গমগ,গমপম 


গম গরেসা। 


প্রসিদ্ধ গান £_ 

কালিংগড়া রাগে ধমার ঞপদ বড় শোনা যায় না। 

হোরী “কোন খেলে*__-কখনও দীপচন্দীতে গাওয়া হয়। 

খেয়াল মধ্যলয়--পগগরিয়। মৈ কৈসে"_ত্রিতাল ইত্যার্দি প্রচলিত 
অনেক গান আছে। 


হুডি 


এইরাগ কর্ণাট মেলে পূর্বে প্রচলিত রাগ। বর্তমানে কর্ণাট নামে 
কোনও রাগের প্রচলন নেই । “বাগতরঙ্জিণীতে” কর্ণাট মেল স্পষ্ট দেওয়া 
আছে। এই মতে “কর্ণাট” বর্তমান “থাস্বাজ” মেলের অশ্ুরূপ ছিল; 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে বর্তমানে যে সব রাগ কানড়! বলে প্রচলিত সেই 
সব রাগের নাম “কর্ণাটভেদাঃ” নাম দিয়ে ভাবভট্ট পণ্তিত অন্থপসঙ্গীত- 
রত্বাকরে উল্লেখ করেছেন ঃ 


১। শুদ্ধ কর্ণাট ২। নায়কী কর্ণাট 
৩। বাগেশ্বরী কর্ণাট ৪। অড়ান! কর্ণাট 
৫। পুর্বা কর্ণাট ৬। সাহানা » 
৭। মুত্রিক » ৮। গারা » 
৯। হুসেনী ১০ | 
১১। সোরটি » ১২। 


১৩। কর্ণাট গৌড়। যদিও শ্লোকের শেষে বলেছেন 
“কর্ণাটান্তে চতুর্দশঃ” তবু তেরটি নাম পাওয়া গেল । * 

ভাবভট্ের পূর্ব্বে লোচন “রাগতরঙ্গিণীতেও” কর্ণাট মেলের উল্লেখ 

করেছেন? তাতে তীত্র গান্ধার ছিল। এখন এর মধ্যে অনেক 


* শুদ্ধ কর্ণীটরাগশ্চ কর্ণাটো! নায়কী ততঃ । 
বাগীত্যযাদিকর্ণাটঃ কর্ণীটোহডডানপূর্ববকঃ। 
ততঃ সহান। কর্ণাটঃ পূর্ধাদিক স্ত ত: পরম্ ॥ 
ততো মুংব্রিক কর্ণাটো গরো কর্ণাটকম্ততঃ | 
হুসেনী পুবকর্ণাটঃ কাঁফী কর্ণাটকত্ততঃ 
মোরটি পুর্বকর্ণাটঃ ধন্বাবত্যাদিকত্ততঃ 

ততঃ কর্ণাট গোঁড়ঃ স্তাৎ কর্ণাটান্তে চতুর্দিশ ॥ 


৪৮ রাগ-নির্য় 


রাগই কানড়া নামে প্রচলিত--তবে এখন কোমল গান্ধারের ব্যবহার 
হয়। 
এই প্রসঙ্গে “কানড়া)” ভ্রষ্টব্য। 
এই সব নামের ও রাগের সাদৃশ্ত দেখে এই মনে হয় যে 
কানড়া নাম কর্ণাট নাম থেকেই এসেছে । ক্রমশঃ বৈচিত্র্যের জন্যে 
কোমল গান্ধার ব্যবহার করায় প্রায় সব রকম কানড়াতেই 
কোমল গান্ধারের প্রাধান্য । 


হ্তন্যান্। অঞ্থম্বা শুওক্ক হ্ষল্যাঞ্প 


ইমন অথব। কল্যাণ মেল 
সময় সন্ধ্যার পরু। 


শুদ্ধ কল্যাণ রাগ লোচন পণ্ডিত ইমন মেলের মধ্যে ধরেছেন। 
সঙ্গীত পারিজাতে কল্যাণ রাগের বর্ণনা এই পাওয়া যায় যে 
গান্ধার ও নিষাদ তীব্র, মধ্যম তীব্রতর । গান্ধার গ্রহ এবং 
আরোহণে মধ্যম ও নিষাদ বজিত। * এই বর্ণনার সঙ্গে বতমান 
শুদ্ধ কল্যাণ সম্পূর্ণ মেলে । 

বর্তমানে শুদ্ধকল্যাণ আরোহণে মধ্যম নিষাদ বজিত 
অবরোহণে সম্পূর্ণ এই জন্য একে ওুঁড়ব-সম্পূর্ণ বলা হয়। বাদী 
গান্ধার সম্বাদী ধৈবত। ওর গাইবার সময় রাত্রির প্রথম প্রহর। 
আর এক প্রকার শুদ্ধ কল্যাণে মধ্যম বজিত, রিষাদও অল্প 
ব্যবহার হয়। এর সাধারণ স্বরূপ ইমনভূপালীর মত, কিন্তু 
.*. পণ্ডিত ভাবভট কল্যানের মধ্যে ইমনের বিবরণ দিয়েছেন এবং “কল্যাণ 
ভেদাঃ” বলে এই কয় প্রকার কল্যানের উল্লেখ করেছেন “শুদ্ধ কল্যাণ, কল্যাণ 


নাট, হমীর, ভূপালী পুর্ধ্যা, ক্ষেম, খেম, জয়ঙ্্রীকল্যাণ, এমন কল্যাণ, কামোদ, আহেরী 
কল্যাণ, তিলক কামোদ। 


কল্যাণ ৪৯ 


মন্ত্র সপ্তকে ভূপালীর চেয়ে বেশী বার যায়। দ্রুত তানে তীব্র 
মধ্যম কখনও কখনও একেবারেই ছেড়ে দেওয়া! হয়। এই রাগের 
সঙ্গে ভূপালীর পার্থক্য বজায় রাখা কঠিন। সেই জন্তে তীব্র 
মধ্যম ও নিষাদের প্রয়োগ দরকার । 


আরোহী ও অবরোহ 


4 ] 
ধসারেগপধসাসানিধপমগরেস! 


বিশেষ তান :গরেসাধ্সারে সাপ 


বিস্তার £-- 
১। গরেসাধুসাপ্*পধ পু সা,গ, রেগরেসা 


২। পধপগ,পরে,গপরেধপ,গপরেসা 


€ী 
৩। সারেগপরেপধপরেপাধপরেগরেসা 


উ 
৪। পপসাসা,রেসানিধনিধপ,পগ,পরেগরেসা 


৫। সারেগপধলা, রেগরেসা, পগ, পরেগরে, সা 


রেসাঁধপ, গপরেগরেসা। 

শুদ্ধ কল্যাণ, ভূপালী ও দেশকার এই তিনটি রাগ ভাল করে 
না শুনলে তফাৎ করা শক্ত। কিছুদিন ভাল করে শুনলে এদের 
বিভিন্নতা স্প্ট হয়ে আসে। রাগের স্বরূপ সাধারণতঃ সরগম 
কিশ্বা বাদী সম্বাদীর ওপর নির্ভর করেনা, গাইবার ঢং” অথবা 


৫০ রাগ-নির্য় , 


“ধরণের” ওপর নির্ভর করে। বার বার শুনলে এই তিনটি বাগ 
পরস্পর স্পষ্টই বিভিন্ন মনে হবে। 
প্রসিদ্ধ গান £-- 
ঞপদ “হিরণ জটিত” 
ধমার “মান জিন কর” 
বিলম্বিত খেয়াল “বাজোরে বাজ” _ত্রিতাল। 
“আলাহি বড়া সহে”--একতাল 
মধ্যলয় খেয়াল “মানত নাহি মোরা1”-ত্রিতাল 
গ্রুপদ স্থুল তাল “জানে গুণী গুণকো” 


হাক 

কাকী মেল-_-সময়-_ প্রথম প্রহর--রাত্তি 

কাফী অতি প্রচলিত বাগ। পূর্বের “কাফী-কর্ণাট” ছিল একথা 
“কর্ণীট*এর আলোচনায় বল] হয়েছে। বর্তমানে ষে কাফী গাওয়া 
হয় তাতে কোমল গান্ধীরের ব্যবহার আছে। কিন্তু পূর্বে “কাফী 
কর্ণাটে” তীব্র গান্ধার ব্যবহৃত হোত এইরকম মনে হয়। 

বর্তমানে কাফী অতি প্রচলিত বাগ। অনেকে একে সিন্ধু বলেন 
সম্ভবতঃ “সৈন্ধবী” নাম থেকে “সিন্ধু এসেছে । আদলে বর্তমান 
কাফীকে "নিন্ধু” অথবা। "সৈম্ধবী” বলাই ঠিক কারণ শাঙ্কোক্ত সৈদ্ধবী 
রাগের সঙ্গে বর্তমান কাফী মেলে । 


আরোহী ও অবরোহী £- 
সারেগমপধনিলা,সানিধপমগরেসা। ও অনেক সময় 


ও 
সারেমপধনিসা, নিধমপগরেসা এই রকম 


কাফী ৫৬ 


বিশেষ তান ৫ 

সাধারণতঃ সা! সা, রে রে, গগ, মম, পপ এই তানকে কাফীর 
বিশেষ তান বলা হয়। কিন্তু এই তান প্রচলিত হলেও সুন্দর 
নয়, কাফীতে যে সুন্দর গান আছে তার আরস্তে অনেক সময় 
“রেগ সা রে প” এই তান পাওয়া যায়। একে "বিশেষ তান” 
বল] যেতে পারে । কাফীতে অনেক সময় শুদ্ধ গান্ধার লাগে । রি বাদী 
ও প সম্ধাদী। 
বিস্তার £-_ 


এ 


১। রেগসারেপ,মপধ,মপগরে,গরেসা 
২। নিসারেগরে, মগরে, পমগরে, নিধপ, মপগরে 
গসা। 
ঠ তী ঙ টি 
৩। মপধনিসা, নিসারে রগরে সানিধপ, মপধনি ধপ 
মপগরে গসা। 


৪। মপনিসা, নিসারেগরে, মগরে,গরেসা নি ধপ, 
মপধ,মপগরে, গসা। 


9 ০ ০ 


৫। মপনিসারেগরেমগরেসারেসানিধপ মপ 
নি ধপ, মগরেসা। | 

ছুই গান্ধার ও ছুই নিষাদেরও ব্যবহার হয় যথা :-_ 

৬। সারেগমগরে,গম.পগরে, মপনিধমপগমগরে, 


রে গসা,গমপধনিসা (এই তানখমাজের )নিধমপধগরে। 


৫২ রাগ-নির্য় 


প্রসিদ্ধ গান £-_ 


প্পদ্র “আয়েরী মেরে? 
ধমার “এবি এ মৈ কোন” 
বিলম্বিত খেয়াল এতে নেই। 
মধ্যলয় খেয়াল “বাতজিন ভারো রঙ্গ” 
এই গানটি টপ্নার ধরণে গাওয়! হয়। 
£ুমরী “কদর পিয়া! নৈয়া মোরী” 


(ন্ান্বভ্া 


সাধারণতঃ অষ্টাদশ কানডার কথা প্রায় শোনা যাঁয়। অনেক 
ওম্তাদই কয়েকটি কানড়া গেয়ে বলেন “এই রকম আঠারে প্রকার 
আছে।” কিন্তু ঠিক আঠারো রকম গাইতে শোনা এখনও পর্যযস্ত 
সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে । এই ধারণার জন্য সম্ভবতঃ “বাক্যবাগীশঃ, 
ওল্তাদেরাই দায়ী। এরকম ভাবে হয় ত বলা অন্যায় হোত যদি আঠার 
রকম কানড়ার নাম গ্রন্থে পাওয়া যেত। ছুঃখের বিষয় আঠারো রকম 
নাম পধ্যস্ত নেই। 

প্রচলিত কানড়ার আলোচনা কর্বার আগে যদি এই বূপগুলির 
এতিহাসিক সমালোচনা করা হয় তাহলে অনেক কথা বোঝার 
স্থববিধে হয়। পণ্ডিত ভাবভট্ট অন্ুপসঙ্গীত-বত্বাকরে কর্ণাট-ভেদাঃ 
নাম দিয়ে ষে সব বাগের উল্লেখ করেছেন তার আলোচনা “কর্ণীট” 
রাগ-প্রসঙ্গে করা হয়েছে। তার মধ্যে এই কয়টি নাম পাওয়া যায় 
যথা £-- ৃ্‌ 

১1 শুদ্ধ কর্ণাট ২। নায়কী কর্ণাট 

৩। বাগীশ্বরী , ৪। অড়ানা কী 


কানড়। ৫৩ 


৫। সহানা কর্ণাট ৬। পুরিয়া কর্ণাট 
৭। মুদ্রিক » ৮। গারা » 

৯। হুসেনী » ১০। কাফী ১ 
১১। সোরটি » ১২। খম্বাবতী , 
১৩। কর্ণাট গোঁড়। 


রঙ 

বর্তমানে শেষের তিনটি নাম ও পুরিয়া কর্ণাট অগ্রচলিত। এই 
উপরোক্ত রাগ গুলিতে পূর্বে তীব্র গান্ধারের ব্যবহার ছিল, এখন 
কোমল গাদ্ধার ব্যবহার হয়। এরকম মেল এবং স্বর বিপর্যয় মুসলমান 
রাজত্বকালে এবং গায়কদের সময় অনেক হয়েছে_তাতে কোন ক্ষতি 
হয়নি, হয়ত রাগের উন্নতিই হয়েছে । ' কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে 
যে পুরাতন রাগ প্রায় সবই বদলে গেছে এবং কর্ণাট যখন “কানড়া” 
হোল তথন তীব্র গান্ধারের স্থানে কোমল গান্ধার কবে থেকে যে 
ব্যবহার হোল তা কেউ জানে না। 


এখন শেষের কয়েকটা নামের বদলে এই কয়টি নাম প্রচলিত £২- 
১। স্থহা কানড়া ২। স্থঘরাই কানড়া 
৩। জয়জয়ন্তী, ৪| খাম্বাচী , 


, শুদ্ধ কানড়া নেই, তার বদলে "দরবারী কানড়ার” নাম সকলেই 

জানে। এর উপর বহার নিয়ে চৌদ্দ, পনর রকম কানড়া হয়। 

যদিও আগেকার নাম ও এখনকার নাম মিলিয়ে আঠার রকম 
নাম হয় কিন্তু একটু ভাল করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে 
অনেক নাম বাড়ালেই হবে না, রাগ তফাৎ হওয়া চাই। তার 
মানে এই যে__ 

১। সোরটি কানড়া ও জয়জয়স্তী কানড়ার মধ্যে বেশী তফাৎ 
থাকতে পারে না। 


৫৪ রাগ-নির্ণয় 


২। খাম্বাজী কানড়া ও খম্বাবতী কানড়া নামও খুব কাছাকাছি । 
যাহোক এখন পূর্বেকার রাগ উদ্ধার করার কোনও উপায় রি 
স্তরাং বর্তমানে প্রচলিত কানড়ার নাম করা যাক*£-- 


১। দরবারী কানড়া ২। জড়ানা 

৩। ন্বাকী ৪| স্থৃহা কাঃ 
৫। সুঘরাই কাঃ ৬। বাগীশ্বরী কাঃ 
৭। মুন্রিক কাঃ ৮। খাশ্বাজী কাঃ 
৯। সহানা কাঃ ১০। দেবশাখ 
১১। হুসেনী কাঃ ১২। কাফী কা: 
১৩। কৌশিকী কাঃ ১৪। বহার 


এর সঙ্গে পুরিয়া কানড়া ইত্যাদি নাম দিয়ে আঠার করা যায় 
কিন্ত তাতে নামই বাড়বে রাগ বাড়বে না। উপরের সমস্ত রাগ 
গুলির পরিচয় বর্ণনান্ত্রমে দেওয়! আছে । এখানে কেবল সাধারণ ভাবে 
এদের আলোচন। করা যাবে। 

এই সমস্ত বাগগুলি সব এক মেলের নয়, স্বরও আলাদা আলাদা 
ব্যবহার হয়, কিস্তু তা সত্বেও যে এদের এক পরিবারতুক্ত কর! হোল তার 
কারণ এই যে এদের মধ্যে গতির, অর্থাৎ চালের এবং তানের সাদৃশ্ঠ 
আছে। এদের এই সারৃশ্ত নির্ভর করে কতকগুলি বিশেষত্বের ওপর ₹__ 

১। আন্দোলিত গান্ধার--সমস্ত কানড়া জাতীয় বাগের এটি 
বিশেষত্ব । ূ 

২। “নিপ” সংযোগ । 

এও কানড়া জাতীয় রাগের বিশেষত্ব। এমন কি যাতে এই ছুই 
অঙ্গের ব্যবহার আছে তাকে কানড়া বলা যায়। এর উপর কোনও 
কোনও কানড়ায় গমকের প্রাচুর্য থাকে। 


কানড়া ৫৫ 


এখন এই সমস্ত কানড়া কাফী এবং আসাবরী (অথবা জৌনপুরী ) 
€মেলে আছে। যেগুলি ধৈবত বজিত সেগুলি কাঁফী কিম্বা আসাবরী 
যে কোনও মেলে ধরা যায়। 

কাফী মেলে এইগুলি আছে £-_ 


১। স্থৃহা কানড়া। দুই প্রকার স্ৃহা' শোনা যায়, প্রথম 
প্রকার ধৈবত বজিত, দ্বিতীয় প্রকারে তীব্র ধধৈবতের ব্যবহার 
আছে। “ন্থহা” দ্রষ্টব্য 


২। স্থ্ঘরাই কানড়া-_“স্থঘরাই” দ্রষ্টব্য 
৩। এক প্রকার অড়ানা-__"অড়ানা” , 


৪। বাগীশ্বরী কানড়া-_এর সঙ্গে বাগেশ্্ীর এই মাত্র পার্থক্য 
যে এতে গান্ধার আন্দোলিত এবং আরোহণে পঞ্চম লাগে। বিখ্যাত 
গান “গোরে গোবে মুখপর” বাগেশ্রী কানড়া বল] যায়। 


৫। ভ্ছসেনী কানড়া ।-_ 


আরোহী ও অবরোহী £_ 
নিসাগমপ, গমপধনিসা, সানি ধ প, নিম প, 


গ মরে সা। 


বাদী সা সম্বাদী প। এই রাগ কদাচিৎ শোন! যায়। 
৬। সহান! কানড়া-“সহানা” ভ্রষ্টব্য 


৪ 


৫৬ রাগ-নির্ণয় 


৭| নায়কী কানড়া ।__ 
আরোহী ও অবরোহী £_ 


সারেমপগমরেদা, নিপম, পনিসা, সানি পম, 
পগ মরেসা। 


বিশেষ তান £রে প গ মরে সা,নিপম। 


বাদী মধ্যম সম্ধাদী সা। 

নায়কী কানড়ার সঙ্গে অড়ানার (এক প্রকার ) সাদৃশ্য আছে। 
মধ্যম প্রবল মনে হলে নায়কীর স্বরূপ স্পষ্ট হয়। নায়কী কানড়ায় 
ঞপদ ও খেয়াল দুই শোনা যায়। 


প্রসিদ্ধ গান £- 


পদ “মধিমন্দর” 
বিলম্বিত খেয়াল “বনর1 মোরা প্যারা” ব্রিতাল 
মধ্যলয় খেয়াল “সজন বিনা” ত্রিতাল 


৮। হন্বাজী অথবা খমাচী কানড়া :_ 
এতে ছুই গান্ধার ও ছুই নিষাদের ব্যবহার হয়। 


আরোহী ও অবরোহী 2 


নিহাগ মধনিলা, সানি ধনি প, ধগ, মগ মরে সা। 


কানড়া ্‌ ৫৭ 
৯। জয়জয়ন্তী কানড়া £_ 


এতে কোমল গান্ধার ও তীব্র ধৈবত ব্যবহার .হয়। তীব্র 
গান্ধার ও কোমল ধৈবত ব্যবহার হয় না। জয়জয়স্তী ও কানড়ার 
রূপ মিলিয়ে তৈরী হয়েছে। 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


ধূনিরে, গমরে, রেগমপধনিপমগরেনিস! 
চ দি রি ভী- 


গু €ঁ 
মপসানিসারেগরে সা, ধনিপ, মগরেনি সা 


এই আরোহী ও অবরোহীতে রাগের স্বরূপ বোঝা যাবে। এত 
বড় আরোহী, অবরোহী দেওয়ার কারণ এই ষে এই রাগে সোজা 
বেশীদূর যাওয়1 যায় না_-একে “বক্রগতি” বলে। 

১০। দেবশাখ 2 দেবশাখ রাগের গতি নিতান্ত বক্র এবং 
সঞ্চারী প্রকৃতি, অর্থাৎ কোথাও স্থির হয়ে দীড়ায় না। এতে 
গমকের ব্যবহার খুব বেশী। কোনও কোনও প্রসিদ্ধ গায়ক বলেন 
যে গমক ছাড় দেবশাখ গাওয়া যায় না। 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


নিসা মরেপমনিপগমরেস৷ 


সানিপমপগ মরে সা 


এই বাগে ধৈবত লাগে না। 


৫৮ রাগ-নিরয় 


প্রসিদ্ধ গান £-- 
সাদর! “চমতকার দিদার”_-ঝপতাল 
ধমার “চলোরী স্থুন দৌর” 
১১। বহার-_বহার দেখুন। 
১২। কাফী কানড়া 
এই রাগ তত প্রচলিত নয়। কাফীব গান্ধার আন্দোলিত 
করে এবং আরোহনে গান্ধার বন্রভাবে (গ মরে সা) ব্যবহার 


করে কাফী কানড়া গাওয়। হয়৷ 


আসাবরী মেল ₹_ 

১। দরবারী কানড়া__“দরবারী” দেখুন 
২। অড়ানা » --অড়ানা” » 
৩। কৌসী ,» -_কৌশিকী” , 


সব শুদ্ধ প্রায় ১৫ রকম কানড়া প্রচলিত। অনেকে “সিন্দুরা 
কানড়া” বলে সিন্দুরাঁ গান, কিন্তু কাফী কানড়ার সঙ্গে তার 
তফাৎ থাকে না সুতরাং কাফী কানড়ার বদলে “সিন্দুরা কানড়া” 
বল! যেতে পাবে। 

স্থহাঁ কানড়া ছাড় সব কানড়াই মধ্য রাত্রে গাওয়া হয়। 
দ্বিপ্রহরে যেমন সারঙ্গ রাত্রে তেষনি কানড়ার স্থান । 


কাতেআ্ 


কামোদ নাম অনেক সংস্কৃত গ্রস্থেই পাওয়া ষায়। পণ্ডিত 
ভাবভট্ট প্রণীত অন্থপনঙ্গীত বত্বাকর গ্রন্থে কামোদ নামে সাতটি 
রাগের উল্লেখ আছে যথা £-- 


কামোদ ৫৯ 


শ্তদ্ধ কামোদ, কল্যাণ কামোদ, 'সামস্ত কামোদ, তিলক কামোদ, 
কামোদ নাট, আড়ী কামোদ, এবং সিংহলী, কামোদ। * এর মধ্যে 
কামোদ এবং তিলক কামোদ নামে রাগ এখন প্রচলিত আছে। 
কিন্ত এতে প্রমাণ হয় না যে এখনকার কামোদ ও তিলক কামোদ 
আগেকার সঙ্গে এক | অন্ুপসঙ্গীত-রত্বাকরে উক্ত পণ্ডিত “রাগমগ্ররী” 
থেকে শ্লোক উদ্ধত করেছেন। তাতে কামোদ মেলের যে সন্ধান 
পাওয়া যায় সে মেলই এখন অপ্রচলিত। বর্তমান তোড়ী মেলের 
মধ্যে তীত্র “নি স্থানে কোমল নি দিলে এই মেল হয়। 


বর্তমানে কামোদ বাগ খুবই প্রচলিত। এখন কামোদ, কল্যাণ 
অথবা ইমন ঠাটের ( মেলের ) অন্তর্গত বলি কিন্তু এতে শুদ্ধ মধ্যম 
€ অথবা কোমল মধ্যম) এর প্রাধান্য । তীব্র মধ্যমের ব্যবহার 
পরে হয়েছে বলে মনে হর । কল্যাণ মেলে এই রকম অনেকগুলি রাগ 
আছে যাতে ছুই মধ্যমের ব্যবহার হয় যথা 

কামোদ, কেদার, হমীর, ছায়ানট, শ্যাম, গৌড় সারঙ্গ, ইম্নি 
বিলাবল। 

এর থেকে বোঝা যাবে যে এই মেলে বেশীর ভাগ রাগ ছুই 
মধ্যম ব্যবহার করে। এদের বিলাবল মেলে দেওয়া হয়নি তার 
কারণ বোধহয় এই যে, এখন এই সব রাগে সাধারণ ভাবে কল্যাণ 
অঙ্গের ছায়া পাওয়া যায়। পূর্বে এরা বিলাবল অঙ্গের রাগ ছিল।* 


কামোদ ভেদাঃ 


প্রথমঃ শুদ্ধ কামোদঃ কল্যাণাদৌ দ্বিতীয়কঃ 

সামস্তাদ্যৃতীয়ঃ স্তাচ্চতুর্থ ভ্যিলকাদিকঃ 

নাটাস্তঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তশ্চাড়ী কামোদকম্ততঃ 

যটঃ সিংহলি কামোদঃ সপ্তমঃ পরিকীতিতঃ ॥ অনুপসঙ্গীত রড়াকির়। 


৬৬০ রাগ-নির্ণয় 


তীব্র মধ্যম অনেকে এই সব রাগের কতকগুলিতে ব্যবহার করেন না, 
তার!। বিলাবল মেল মানতে পারেন তাতে কোনও ক্ষতি হয় না। 

কামোদের বাদী রে ও সম্বাদী প. কিন্বা সম্বাদী রি ও বাদী প। 
সাধারণতঃ “রি*স্বরের বেশী প্রাধান্ত দিলে হম্বীর রাগের ছায়! এসে 
পড়ে। 


আরোহী ও অবরোহী £- ূ 
| ৬ 
সামরেপমপনিধসা! 
সাধ প, গ মপ,গমরেলসা। 
অবরোহণে কখনও তীব্র মধামের চা হয় না; কিন্ত 


] 
হা ব্যবহার হয় যথা ঃ--“প ধ ম প”» “ম পনি সা” 


ণ্ পূ সা” এরকম হয়। 
বিশেষ তান :_ম রে প, প, গ, গ মপ গমরে সা। 


বিস্তার :-- 
। ] 
১। মরেপ, মপধমপ, গমপ, গমরেসা 
| 
২। সাসারেসানিধপ,মূপ সা, রে সা, প, গম মরেসা' 


৩। সারেসাধপসা, ম রেপ, গম সারে সা। 


| 
৪| সাসারে রেপ, মপ, গমধপ, গমপগ,মরেপ 


গমরেসা। 


মেল সম্বন্ধে আলোচনায় এই রাগগুলিকে কল্যাণ ও বিলাবলের মধ্যবস্থী 
বাগ বলা হয়েছে । “আধুনিক পদ্ধতি” (গ্রন্থের প্রথমে ) ভষ্টব্য। 


কেদার ৬১ 


1 4 ঠি 
৫। সা মরে প, মধপ, সাধপ, গমধপ, সা, নিধপ, 
গমপ, গ; মরে, সারে সা। 


| ৪ 5 ৪ 95৩৪৬ চা 
৬। মপলা, রেলা, গমপগমরে'পা, পারেপা পধপ, 
গমধপ,গমরেসা 
| ৬ ও ড ৬৩৪৪৪ ৩ ৬ 
৭| মরেপ, মধপ, সারেসা, গম পগমরেশা, মপধ 
| 
মপ, গমপ, গম রেসা। 


৮। সা সামরে পম ধপ, সানিরে সামরেপ, গমপ, গমরে 
চু উড ৫ উড 
সা, সা সারে সাসাধ প, গম পগমরেসা, রেপ। 

এই কয়টি তান থেকে অনেক রকম বিস্তার কর! সম্ভব। শেষের 
তানটি দ্রুত লয়ে খুব ভালে। শোনায় । 


প্রসিদ্ধ গান £-_-ঞ্রপদ-_-“দেহতে মলীন, 


ধমার “লালমোরী চুনর” 
বিলম্বিত খেয়াল “হতো জনমন ছাড়”__-একতাল 
».. “সোহেলরা”--একতাল ৪ 


ম্ধযলয় খেয়াল “মোরি নই লগন”-_একতাল 
রঃ ».. “কারে জানে ন। দুী”_ত্রিতাল 


ক্কেঞ্গান্ল 
কল্যাণ অথব1 ইমন মেল। 
সময় সন্ধ্যার পর (রাজে ) 
কেদার নাম অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। রাগতরঙ্গিনীতে কেদার 
মেল ছিল তার থেকে বর্তমান বিলাবল মেল পাওয়া যায়। 


৬২ রাগ-নির্ণয় 


এখনও কেদার রাগ বিলাবল মেলে রাখা যায়, কারণ কেদার রাগে 
তীব্র মধ্যমের কোনও প্রাধান্য নেই এবং শুদ্ধ মধ্যম বাদী হওয়ায়, 
বিবাদী শ্বর বাদী হয়ে পড়ে। তার পর যখন দেখা যায় যে আরও 
এরকম অনেক ছুই মধ্যম যুক্ত রাগ কল্যাগ মেলে রয়েছে তখন 
কল্যাণ মেলই ছুই মধ্যম যুক্ত বলে মানা যেতে পারে। এর বিরুদ্ধমত 
বাদীর! বলেন যে ছুই মধ্যম যুক্ত মেল অন্ত কোনও নেই। তানাঁ 
থাক কিন্ত আগে ছিল, স্থতরাং দরকার হলে আবার কেন তা মান 
যাবে না1* এই রাগ মধ্যবর্তী রাগ (আধুনিক পদ্ধতি” পষ্টব্য ) 
কয়টির মধ্যে একটি। 

কেদার তীব্র মধ্যম বাদ দিয়ে গাওয়] যায়, এ বিষয়ে কোনও মতভেদ 
থাকতে পারে না। 


এখন কেদারের বাদী ম ও সম্বাদী সা। 
আরোহী ও অবরোহী 


| 
ডি ঠ 

সামপধপসা, সানিধপমপধ প ম,মরেসা। মধ্যম থেকে 
পঞ্চম যাওয়ার সময় গান্ধার স্পর্শ করে যাওয়া নিয়ম। এই নিয়মের 
কখনও অন্যথা হয় না। .একে অনেকে “গ্€” অথবা “প্রচ্ছন্ন” গান্ধার 


| ৬ 
বলেন। অনেকে “ম প নি ধ সা” এই গুলি ব্যবহার করেন কিন্তু 
এই তান উপযুক্ত বোধ হয় না। 


শ্িশ্ণেন ভান্ম £ সা ম প, ধম, রে সা। 


রাগতরঙ্গিণীতে সারঙ্গ মেলে ছুই মধ্যম ছিল শুদ্ধ মধ্যমের অবন্ত নাম আলাদ। 
কর! হত তথন, কিন্ত তাতে স্বর একই থাকে । 


কেদার - ৬৩ 


কেদার চার রকম শোনা যায় যথা £-- 


১। চাদনী কেদার ২। জলধর কেদার 
৩। মলুহা কেদার ৪। এবং উপরোক্ত শুদ্ধ 
কেদোর £-- 


১। চাঁদনী কেদার £-_ অপ্রচলিত 
২। জলধর কেদার £-_-এই বাগ কেদার এবং মল্লারের মিশ্রণ । 
৩। মলুহা, কেদার ও কামোদের মিশ্রণ । 
৪1 শুদ্ধ কেদার £-- 

বিস্তার £-- 

১। সা ম, ম প, পধ পম, পম, মরে সা। 


ী 
২। সা ম, পধ ম, সাধ প, ধম, পম, সাম পম রে.সা। 


। | | 
৩। সা মপ, প মম, মগ,প,মপধপ,ম, মপধনিধপ, ম 


& 


পধ পম, পম, রে সা। ূ 

ররর রানির হারা সক 

৪:22 

৫| সাম প, ধপ, সা, রেসা মরে সা, ধ পম, পধ পম, পম 
রে সা। 

৬। সাসামম, পপ ধপ সা সা, মমরে সা, সারে সানি ধপম মরে 
সা। 

প্রসিদ্ধ গান £- 


ঞপদ--“তেরোরি রূপ” 
ধমার-্চোরি চোকী” 


৬৪ রাগ-নির্ণয় 


বিলম্বিত খেয়াল-_“সেজা নিস নীদন”_ভ্রিতাল । 
মধ্যলয়া * --স্ুুঘর চতর বইয়া”__ একতার। 
ু ” _ক্জন বা মোরা”__ভ্রিতাল। 


শ্ন্মাজ অহ্থন্া শ্বাম্দাজ 


খমাজ মেল সময় বাত্রি। 

খমাজ বর্তমানে অতি প্রচলিত এবং শ্রুতি মধুর রাগ। খমাজ 
মেলের নাম পূর্ববে কর্ণাট মেল ছিল। যথা! রাগ তরঙ্গিণীতে “কর্ণাট 
মেল” খমাজের অনুরূপ কিন্তু সঙ্গীত পারিজাতে “কাম্বোধী” বূপ বর্তমান 
খামাজের "সঙ্গ মেলে এবং কান্বোজী নাম ও গ্রস্থাস্তরে পাওয়া যায়। এর 
সঙ্গে খা্বাজ নামেরও যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে। | 

খাম্বাজে সাধারণতঃ খেয়াল গাওয়া হয় না, তবে গাওয়া যেতে 
পারে। ঠ্মরী এবং গ্ুপদ, ধমার্‌ যথেষ্ট আ.ছ। খমাজ মেলে (অথবা 
ঠাটে )র্কামল নিষাদ ছাড়া আর সব স্বর শুদ্ধ অর্থাৎ বিলাবল মেলের 
স্বর। সাধারণতঃ খাশ্বাজে তীব্র নিখাদের বহুল ব্যবহার ইয়। 


আরোহী ও অবরোহী £-- 


সাগমপধনিনসা,সানিধ পম গরে সা অথবা পুরাতন 
গানে একটু অন্য রকমও দেখা যায় ঘথা £ 
সাগমধনিসাসান্নিধপমগরেসা। 


এই রাগের বাদী গান্ধার ও সঙ্গদী নিষাদ, তবে ধৈবতের প্রাধান্ত সময় 
সময় দেওয়া হয়। ধৈবত ও মধ্যম প্রায়ই সংযুক্ত থাকে যথ। “ধমগণ। 
সমম্ন রাত্রির তৃতীয় প্রহর তবে রাত্রে সব সময়েই গাওয়া হয়। 


খম্বাবতা ৬৫ 
বিশেষ তান ₹_ 


চে 
সানিধ মপধমগ। 


বিস্তার £-- 
১। সাগমপগমগণমপধমগ,মগরেসা 


্ গু ঙঁ 
২। নিসাগমপধনিসা»পধসানিধমপগপমগরেস৷ 


৩। ধনিসা,সানিধ, রে সানিধপমগ,গমপম,গমগ 
রে স! 


ঙ গী শা [৫] 
৪। গমপধ নিসা নিসা,পধসানিসা নিধ, ধ নি সা গ 


ম গরে সা পধ নিসা নি ধপ মগ, মগরেসা 
প্রসিদ্ধ গান £-- 
ঞুপদ--“মাইরি বরাজোন মানত" 
ধমার__-“অব কে সমে ফাগন” 
ঠুমরী £_-“নীঁচি কহে! মোষে” 
“নিদিয়! ন জগাবো” 
যাবো কদর নাহি” 
“হোরি খেলত” 
হুন্ফান্বভ্ভী 
খমাজ মেল-_সময় বাত্রি। 
খদ্বাবতী নাম নতুন নয় অনেক গ্রস্থেই খম্বাবতী নাম পাওয়া যায়। 
সঙ্গীত পারিজাতে খম্বাবতী রাগের বর্ণনা এইক্সপ £-- 


৫ 


৬৬ রাগ-নির্ণয় 


খম্বাবতী পহীনা খ্যাতা কোমলীকুতধৈবতা গান্ধারমুহনাধুক্তা 
বিণ! ত্যক্তাবরোহিকা অর্থাৎ থণম্বাবতী পঞ্চম বর্জিত, ধৈবত কোমল 
গান্ধারাদিক মুচ্ছনা, আরোহে রি ত্যক্ত। এর থেকে খন্বাৰতী বর্তমান 
আসাবরী মেলের রাগ ছিল বোঝা যায়। 

এখনকার খম্বাবতী সম্পূর্ণ বিভিন্ল। এতে খমাজ ও বি'ঝোটির 
রূপ প্রবল। এই রাগ এখন খুব প্রচলিত না হলেও ক্রমশঃ 
লোকপ্রিয় হয়ে উঠছে। খম্বাবতীর স্বরূপ খমাজ মেলের ছুর্গা, রাগেশ্রী 
ইত্যাদির রাগের থেকে স্বতন্ত্র রাখা কৌশল-সাপেক্ষ। 


আরোহী ও অবরোহী 
সারেগ,সারেমপধসা 


চি] 
সানিধপ,ধম,গমসা। 


এর বিশেষ তানও এই | 
বিস্তার £-- 

১। সারেগসা,রেমগমসা,রেমপধম,গমসা 

২। সারেমপধসা, রেগসা, সানি ধ প,ধম,মপধ মপ 

গম সা। 

মধ্যম থেকে সা-মিড় দিয়ে আসা উচিত। 

এই রাগের বিস্তার সঙ্কীর্ণ কারণ বেশী বিস্তার কর্তে গেলে 
বাগ ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবন] | 

প্রসিদ্ধ গান £₹- 

লক্ষণগীত “চতুর খম্বাবতী কো”-_-ঝপতাল 

সাদরা “গিনত রহে নিসতারে*--, 


খট ৬৭ 


এই রাগ সম্প্রতি প্রচলিত হওয়ায় এতে খুব বেশী গান এখনও 
রচনা হয়নি । . 
বিক্তি অহহন্বা হ্বডল্লাঞ্গ 

ভৈরবী ও আসাবরী মেল 

সনয় দিবসের তৃতীয় প্রহর 

এই রাগের উল্লেখ সঙ্গীত পারিজাতে পাওয়া না গেলেও, 
ভাবভট্ট পণ্ডিত ষড়রাগের যেভাবে উল্লেখ করেছেন, তাতে এই রাগের 
মেল সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে ঘায়। “হৃদয় প্রকাশ” গ্রন্থ থেকে এই 
শ্লোক উদ্ধত করা হয়েছে যথা-_- 

“পাংশন্তাসশ্চসম্পূর্ণঃ ষড়রাগোগাদিমুচ্ছনঃ1৮ এই রাগ যদি হৃদয় 
প্রকাশের শুদ্ধ মেল থেকে হয়েছে বলে ধর! যায় তাহলে কাফী 
মেলে এই রাগ ছিল। 

অনেকের মৃত যে ছয় রাগ মিলিয়ে এই রাগের উৎপত্তি। 
কিন্তু এর সাধারণ স্বরূপ ( এখন যেরকম শোন! যায়) তা বোঝাবার 
জন্যে ছয় রাগের কোনও প্রয়োজন হয় না, ভৈরবী এবং জৌনপুরী 
এই ছুই বাগের স্বরূপই সবচেয়ে স্পষ্ট । এই রাগে আন্দোলনের 
স্থান কিছু বেশী, এবং গমকের প্রাচুধ্য আছে। 

৬ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় ষড়রাগ সম্বন্ধে লিখেছেন £__ 
“কিন্বদস্তী আছে যে বরাটা, আশাবরী, তোড়ী, ললিত, বহুলী 
এবং গাদ্ধার-এই ছয় রাগের সারাংশ গ্রহণে প্রস্তুত বলিয়া 
উপরিলিখিত রাগকে ষট অথব1 খট নামে ব্যবহৃত করা যায়। 
অপরের মতে ষড়ানন কান্তিকেয়ের ষড়মুখ বিনির্গত হওয়ার এই 
রাগ ষট অথবা খট নামে বিখ্যাত হইয়াছে।” যেসব রাগগুলির 
নাম গোস্বামী মহাশয় দিয়েছেন তার কয়েকটি রাগ অপ্রচলিত 


৬৮ রাগ-নির্ণয় 


এবং কয়েকটি পরিবন্তিত স্থতরাং এ নিয়ে বুথা চিন্তা করে লাভ 
নেই। তাছাড়া এই ছয় রাগের কোনও গ্রন্থ প্রমাণ না পেয়ে 
এ বিষয়ে কিছু বলাও উচিত নয়। 

খট রাগ আসাবরী ঠাটটে বলে ধর! হয় যদিও এতে তীব্র 
ধৈবত ও কোমল রিষভের ব্যবহার আছে। 

এই রাগে বাদী ধৈবত, পঞ্চম ন্তাস। উততরাঙ্গ প্রধান তবে 
পূর্বাঙ্গেও বিস্তার হয়। 


আরোহী ও অবরোহী £__ 


ডি 
নিসাগমপধপ,মপধনি সা 


সানি ধ পম পগমরিসা। 
গান্ধার ও মধ্যম প্রায় সংযুক্ত থাকে। 
বিশেষ তান ।--ধ প, গ মপ নিধ প। 


এই বাগ বিস্তারের টৈচিত্র খুব আছে তবে এই রাগ গাওয়া 
বিশেষ কৌশল-সাপেক্ষ। 

বিস্তার £-- 

১। নিসাগমপ, মপগমরে সা 


২। সাগমপধমপরেসানিসাগগপ 


ছু গু 
৪। মপগমপধসারেসা, রেখ নিপ, 
মপগমপধ মপগ,মগরেস! 


গারা ৬৯ 


৫। সাম মপ, গম, পগমগরেস! 


এক প্রকার খটে “সাম” এই অঙ্গের প্রাধান্য দেখা যায় । 
প্রসিদ্ধ গান £-- 
ধপদাঙ্গ সাদরা “তুহৈ ধর্মরাজ” 


ধমার “আজ খেলত বিরজ" 
খেয়াল অঙ্গ সাদরা “মুকুট মাখে” 
হপাশল। 


থম্বাজ মেল রারিতে গাওয়। হয় 


“গারাকর্ণাট নাম পণ্ডিত ভাবভট্ট অনুপ সঙ্গীত রত্বাকর গ্রন্থে 
“কর্ণাট ভেদাঃ” নাম দিয়ে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তখন গার 
কর্ণাট কর্ণাট রাগের প্রকার ভেদ ছিল। এখনও গারা, কর্ণাট 
মেলে “গার1” রাগের উল্লেখ করেছেন । 

গারখ কর্ণাট নাম আজকাল প্রচলিত নয়। গার] কানড়। 
কেউ কেউ গেয়ে থাকেন তবে গারা কানড়া রাগ গার। রাগের 
থেকে বিভিন্ন । এই প্রসঙ্গে ৬ক্ষেত্রমোহন গোন্বামী বলেছেন যে 
“গারা রাগের নাম কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া! যায় না” এ কথ! 
ঠিক নয় কারণ অনেক গ্রস্থেই গারা বাগের নাম পাওয়া যায়। 
শুধু গারা কেন আজকাল ষে সব নাম প্রচলিত আছে তার মধ্যে 
প্রায় সমস্ত রাগের নামই সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

গারা রাগের জাতি সম্পূর্ণ অর্থাৎ এতে খাম্বাজ মেলের সমস্ত 
স্বরই লাগে। যদিও গারার বাদী “সা” কিন্তু এখনকার গায়কের 
গাইবার ধরণ দেখে গান্ধার বাদী মনে করা উচিত। গারা রাগের 
বিস্তার মন্ত্র এবং মধ্য সপ্তকেই বেশী এই জন্যে সাধারণতঃ তশ্ুরায় 


৭০ রাগ-নির্ণয় 


মধ্যম কে সা করে গাওয়! হয়। অনেক বলেন গারায় কল্যাণ এবং 
বিঝোটির মিশ্রণ আছে। একথা ভুল না হলেও গারা রাগ 
জয়জয়ন্তীর সবচেয়ে কাছাকাছি সেইজন্য এই রাগে জয়জয়স্তীর ছায়! 
এসে পড়ার সবচেয়ে বেশী আশঙ্কা । 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


ধ নিসাগম 
দু ত 


নিধ নি সা, সাঁনিধ পগমরেনিসা 
(ধু; নি সা গ, মরে নি সা) এইটি বিশেষ তান 
৫ গড 


গারায় কোমল গাদ্ধারের ব্যবহার থাকলেও খুব সতর্কভাবে 
কর] দরকার । 


বিস্তার £₹- 


১। ধনিসামগ, মরেনিসারেসাধনি ধম,ম 

৬ ৬ গড 5৩ % ৬ 

২। ধনিসাগমরেনিসাগমপগমরেনি সা,রে 
৫ এ 


ধনি মাগ 


৩। ধনিসাগম,নিধনিসা,লা নি ধ নি ধম পগম, 
রেনি সা। 


এই কয়টি তান থেকেই প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে। বেশী বিষ্তার 
করা এই রাগে সম্ভব নয়। নিষাদ কোমল হইতে একটু চড় । 
এতে করত তান ব্যবহার করাই ভাল । 


গৌরী ৭১ 


প্রসিদ্ধ গান £₹_ 
ধমার--“কর সিংগার” 
বিলম্বিত থেয়াল-_-“জানে দ”__একতাল । 


গ্ৌল্লী 


গৌরী অতি বিখ্যাত রাগ এবং মেল। এতিহাসিক দৃষ্টিতে 
গৌরী মেলের প্রাধান্য খুব বেশী। কারণ গৌরী মেলে অনেক 
রাগ ছিল যা এখন অন্যান্য মেলে চলে এসেছে, এমনকি বর্তমান 
গৌরী নিজের মেল ছেড়ে অন্য মেলে এসে পড়েছে। 


“রাগ তবঙ্গিণী” “সঙ্গীত পারিজাত” “অন্পসঙ্গীত বিলাস” ইত্যাদি 
গ্রন্থে গৌরী মেলের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে 
গৌরী মেল বর্তমান ভৈরব মেলের নাম ছিল। "রাগমঞ্জবী”তেও 
«গোৌড়ী” মেল ভৈরব মেল ছিল বোঝা যায়। এক্ষেত্রে শুধু 
পারিজাতের শ্লোক উদ্ধত করলে যথেষ্ট £-- 


রজনীমুহ্ছনা যুক্তা রিকোমল ধকোমলা 
গতীত্রা সা নিতীব্র! চ গৌরী ধন্যংশহ্বরামতা 


এতে দেখা যায় যে গৌরীতে রিকোমল, ধকোমল ও গতীব্র, 
নিতী'্র ছিল।। বাকীনম্বর পারিজাতের শ্বদ্ধ মেলে (কাফী মেলে) 
থাকায় আমার! গৌরী মেল থেকে বর্তমান ভৈরব মেল পাই। 

বর্তমানে অনেক প্রকার গৌরীর নাম শোন! যায় যথা :__ 
শ্রীগৌরী, চৈত্রী গৌরী, ললিতা গৌরী ইত্যাদি। শুধু গৌরী 
বর্তমানে ছুই রকম শোন যায় ১। ভৈরব মেলে ২। পুব্বী মেলে। 
এর মধ্যে পুরা মেলের গৌরীই অধিক প্রচলিত। ১। ভৈরব 


৭২ | রাগ-নিণয় 


মেল গৌরী-_এই রাগে রিষভ বাদী এবং গ্রহ (অর্থাৎ রি থেকে 
প্ধরা” হয়।) আরোহণে ধৈবত গান্ধার বজিত অবরোহণে সম্পূর্ণ । 
মন্্র এবং মধ্য সপ্তকে অধিক বিস্তার হয়। কদাচিৎ তীব্র মধ্যমের 
ব্যবহার হয়। সন্ধ্যাকালে গাওয়! নিয়ম । মন্ত্র সগ্তকের নিষাদে এন 
বিশিষ্ট স্বরূপ যথা £_নিলারেনিধনি। 


আরোহী ও অবরোহী *_ 


সারি ম পনিসা, সানি ধ পম গ রিসা 
ভৈরব মেলের গৌরীতে কলিংগড়া, অঙ্গের ব্যবহার আছে। 
বিশেষ তান 2 


ধপগমগরিসানিধনি। 


২। পূব্বা মেলের গৌরীতে শ্রীরাগের ছায়া দেখ! যায়। 
তাছাড়া অন্ত প্রকার গৌরীর সঙ্গেও সাদৃশ্ত আছে। আরোহণে 
ধৈবত ও গান্ধার বজিত এবং অবরোহণে গান্ধার বজিত অর্থাৎ 
ওঁড়ব-__খাড়ব। কিন্ত অবরোহণে ধধবত বক্র ভাবেও লাগে যথা :-- 


৩] রি 
সানিধ ন (কিন্বা সানিধ পনি সা)। পধ নি সাতান হয় না। 


এই রাগ সন্ধাবেল৷ গাওয়া হয় । 
আরোহী ও অবরোহী £_ 


সারি মপ নিসা, সানি ধনিধপমগ,রিসা 


গৌড় ৭৩ 


বিশেষ তান £_ 
রিম পযগরিসানিধনি 
বিস্তার £- 
১। সানিধনিরেগ, রে মগরে সা 


ড 2 
| | | 
২। পম গ,রেরেপ,মপধপ, পম গরে সা নি। 


1 | এ ৬ 
৩। নিসামপ,মপনিসা,রেনিধনি, সানিধপ 


মপধপমগরেসানিধ নিসা। 
অন্তান্ত গৌরী যথাস্থানে দেওয়! যাবে। যথা-টচতী গৌরী, 
ললিতা! গৌরী । 
গৌর। 2 


গৌরা রাগ পারিজাতে পাওয়। যায় না, এই রাগ “বাগ-তরঙ্গিণীতে” 
গৌরী মেলে (অর্থাৎ এখনকার ভৈরব মেলে ) ছিল। বর্তমানে গৌর! 
নাম প্রচলিত নেই, মালী-গৌর! নাম প্রচলিত আছে যথাস্থানে 
দ্রষ্টব্য ।* 


০লীড় 


সঙ্গীত পারিজাতের মতে গৌড় রাগ তীব্র গান্ধার যুক্ত এবং 
আরোহণে গান্ধার ও নিষার্দ বজিত। এখনকার হিসাবে এই বাগের 


* মালী গৌর! রাগ এই খণ্ডে দেওয়া হোল ন1! কারণ এই রাগ সাধারণতঃ প্রচলিত 
নয়। 


৭৪ রাগ-নির্ণয় 


আরোহী সারে মপ ধ সাঁ এবং অবরোহী সানি ধ প মগরেসা। এই 


আরোহী ও অবরোহীর সঙ্গে বর্তমান থগ্বাবতীর কতকট1। মিল দেখ! 
যায়, যদিও রাগের স্বরূপ কিছিল তা নিয়ে কিছু বলা উচিত নয়। 
পণ্ডিত ভাবভটু দশ প্রকার গৌডের নাম উল্লেখ করেছেন যথা £_ 

শুদ্ধ গৌড়, কর্ণাট গোড়, দেশবাল, তৌরস্ক, দাবিড় গৌড়, মালব 
গৌড়, কেদার (গৌড়, সারঙ্গ গৌড়, রীতি গৌড় এবং নারায়ণ গৌড়। 

সঙ্গীত পারিজাতে কেদার গৌড়, কর্ণাট গৌড়, সারঙ্গ গৌড, 
বীতি গৌড়, নারায়ণ গৌড় এবং মালব গৌড় রাগের উল্লেখ আছে। 
এ সব রাগের সবগুলিরই গৌড় নাম কেন হোলে] তা বলা শক্ত । এই 
সব বাগ এক মেলে নয় বিভিন্ন মেলে-__ 

যথা £__গৌড় গৌরী মেলে ( উপরোক্ত গৌড় নয় ) 

কর্ণাট গৌড় ছুই গান্ধার যুক্ত মেল; সারঙ্গ গৌড়-_সারঙ্গ মেলে 
ইত্যাদি । 

০গ্পীড় নান্লক্র 

কল্যাণ মেল--প্রাতঃকাল । 

সঙ্গীত পারিজাতে সারঙ্গ গৌড় রাগের উল্লেখ আছে। তখনকার 
সারঙ্গ মেল থেকে এই রাগের উৎপত্তি । তখনকার সারঙ্গ মেল 


| 
বর্তমান ম্বর হিপাবে এই রূপ ছিল সারে মমপনিনি সা। বর্তমানে 


শুদ্ধ সার্জ রাগে এই সব স্বর ব্যবহার হয়। 

হৃদয় প্রকাশ গ্রস্থে গৌড় সারঙ্গের উল্লেখ আছে। 

বর্তমানে গৌড় সারঙ্গ অতি প্রচলিত ও শ্রুতি মধুর, ইমন অথবা 
কল্যাণ মেলের রাগ। কিন্তু তার উপর শুদ্ধ মধ্যমের ব্যবহার করে। 
এই রাগে শুদ্ধ মধ্যমের খুব বেশী প্রাধান্য তীব্র মধ্যমের প্রাধান্য 


গৌড় সার ৭৫ 


'অপেক্ষাকত কম। এমন কি তীব্র মধ্যম বাদ দিয়েও গৌড় সারঙ্গ 
গাওয়া যায়। একারণে কোনও কোনও ওস্তাদ একে বিলাবল মেলের 
অন্তভূক্ত বলে মানেন ।* 

গাইবার সময় বিলাবল ও গৌড় সারঙ্গের পরস্পর পার্থক্য রাখ 
কঠিন। গৌড় সারঙ্গে তীব্র মধ্যমের ব্যবহার কল্লে এবং কল্যাণের 
ছায়া আনলে এই পার্থক্য সহজে বজায় থাকে । 

গৌড় সারঙ্গ অতি বক্র প্রকৃতির বাগ এবং এই এর প্রধান 
বিশেষত্ব। সোজ। তান “সারি গম পর্ধনি” একেবারে অবাবহার্ধ্য। 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


| |. | 
সাগরেমগপমধপসাসাধপ(অথবানিধপ)গম রে গ,রে 


মগ, পরে সা। 
বাদী গান্ধার কিন্বা পঞ্চম। অনেকে ঠধেবত বাদী মানেন কিন্ত 


এ মত নিতাস্ত অসঙ্গত, গৌড় সারঙ্গ বাগে ধৈবতের প্রাধান্য নেই। 
নিষাদ দুর্বল থাকায় বিহাগের সঙ্গেও সাদৃশ্য নেই । 
বিশেষ তান 2--সা, গরে মগ, প রে সা। 

বিস্তার *-- 

১। সা, গ, রেগ, রেমগ,পরেসা। 


| | 
২। সাঁগরেমগ,প,মপম্গ,ধ মপ,গমরেমগপরেসা। 


| রর | 
৩। সাগ-ব্েমগপ, মপ, ধপ, নিধপ, সানিধপ মপ, গম, রেগ 
রেমগ, পরে সাঁ। 


** এই রাগ কল্যাণ ও বিলাঁচল মেলের মধ্যবর্তী রাগ হিসাবে দেওয়। হয়েছে। 
“আধুনিক পদ্ধতি” রষ্টব)। 


৭৬ রাগ-নির্ণয় 


৪। পসা রেসা, গরেসা ধপ, গরেমগ, রেমগ, পরেসা। 
৫। পস! নিরেসা, গরেসা, প ম গমরেসা, লাগরেম গ প রেসা 


৬। সাগ-রেম গপ মধ পসা, পসা রেসা, গ, বেমগ, পমপ, 


ও 
গম, রেমগ, গরেসা, ধপ, মগ, রেগ, রেমগপ, রে সা। 


ডি 2 উঠি ও ভি ৬ 
৭ পপসা রেসা, গরে সা, মগ রেমগ, রেসা, ধপমগ, রেগ- 
রে মগ পরেসা। 
১) € ৬ ্ 
৮। সাগ-রেমগপ, মগ, স। ধপ মগ, গবেসা, পমগ, রে গ রে'মগ- 
পরেসা। 


গৌড় সারঙ্গের সময় দ্বিপ্রহর তবে সকাল বেলার থেকে বেলা 
৩1৪ টে পধ্যস্ত গাওয়া হর । 
প্রসিদ্ধ গান ৫ 
ঞ্রুপদ “এয়সি নয়ন অরুণ 
ধমার-*বহুর ডফ বাজন” 
বিলখ্িত খেয়াল “কাজরারে” ও “পাতী ঝর» একতাল 
মধ্যলয় খেয়াল--“লগন লাগি”-_ত্রিতাল 


০শীড্ভ ল্াল্ল 


মল্লার নামে যেসব রূপ এখন প্রচলিত তার কোনটিই খুব 
প্রাচীন নয়। সঙ্গীত পরিজাতে মল্লারী নামের উল্লেখ আছে বটে 
কিন্তু সে “মল্লারী” গৌরী (অথবা বর্তমান ভৈরব ) মেলে ছিল। 

গৌড় মল্লার সম্বন্ধে ছুরকম মত প্রচলিত আছে এক রকম কাফী 
ঠাটে আর এক রকম খমাজ (খাম্বাজ ) ঠাটে। প্রুপদ যা পাওয়া 


2881৮51হগিযো ও রাইস কা ৫০৮৯ 


গৌড় মল্লার ৭৭ 


যায় তা' প্রায়ই কাফী ঠাটে। বর্তমানে ষে গৌড় মল্লারের খেয়াল 
আমরা গাই তা অনেকে নট মল্লার নামে গান এবং মধ্যম-বাদী 
খমাজ মেলের গৌড় মললারের সঙ্গে নট মল্লারের কোনও তফাৎ নেই। 

এ স্তরে প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে ছুটে! নাম কেন? 
গৌড় মল্লারে তীব্র গান্ধারের প্রাধান্য দেওয়া হয়, মধ্যম খুব 
প্রবল হলে তাকে নট মল্লার বলাই উচিত্ত। 

এই তীব্র গান্ধার যুক্ত নট মল্লারে ছুই নিষাদেরই প্রয়োগ আছে। 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


ঙ 
১ম প্রকার। সারে মপনিধসা, সা, ধনি পমপগ মরেসা এই 
গ্রকার কোমল গান্ধার যুক্ত। 
২য় প্রকার। নিসারে মপ নিধনি সাঁ, সা ধনি প মপমগ, মরে 


গ,রেমগ রেস 
বিশেষ ভান 2 
১ম প্রকার। সা, মরে প, নি ধনিপ,গমরে সা 


২য় প্রকার। সা, মরেপ, নি ধনিপ, গ ম রে সা। 


এই সব রাগে সোজ! “সারে গম পধ নি সা” এই বকম তান 
একেবারেই চলে না। গৌড়মল্লার রাগ বক্র অতএব এর তানও 
বন্রগতি। বিস্তারের সময় সতর্কতা প্রয়োজন কারণ সহজেই 
যীয়া মল্লারের ছায়া এসে পড়ে। যে আরোহী ও অবরোহী 
ওপরে দেওয়া! হোল সব সময়ে সে রকম না হতে পারে, রাগের রূপ 


৭৮ রাগ-নির্ণয় 


নী 1 ০) 
বজায় রেখে অন্য রকমও হয় যথা £_মপধস| মপ নি ধ নি সা, ম পনিসা.। 
এই কয়টি তান “অন্তরায়” প্রথমে প্রায় থাকে। 

বিস্তার । প্রথম প্রকার গৌড় মল্লারের বিস্তার । 
এই প্রকার সাধারণতঃ খেয়ালে ব্যবহার হয় না কারণ এই 


প্রকার গৌড় মল্লার প্রায় খেয়ালে গাওয়। হয় না। 
১। সারে ম রে মরেসা, পম প, ধমপ গ মরেসা (রে ম” গমক 


সংযুক্ত হয় প্রায়ই ) 
২। মরে, মরে, প, ম পধনি প, ধম প, গ মরে সা 
মরে সা 


ক ঙ তে 
৩। ম রে মরে প, মপধ সা, রে নি সা, ধনিমপ গ মরে সা। 


বিস্তার তীব্র গান্ধার যুক্ত, ২য় প্রকার : 

১। সাগরেমগরেসপাঃগরেমগ, 

২। সরে মরেপ,মপমগরেগরেমগরেসাগরেমগ 
৩। মরে মরে প, মপধনি মপ,মপধনিসা, নিধ নিপ, মপ 


মগ; মরে সা। 
গু 1 
৪। মপ নিসা, ধনিসাবে সা, ধনি মপ, রেরে প মগ,রে ম 


গরেসা। 
ডি ১ ও তী 
৫। সামরে প, মপ নি ধনিসা, বে মগ মরে সা, সারে সা ধনি ম 
গম, রেম গ রে সা। 
উপরোক্ত বিস্তারে দেখা যাবে সে "বেগ রেমগ” এই তান প্রায়ই 
ব্যবহার হয়। গৌড় সারঙেও এই তান ব্যবহার হয়। অনেকের 
মতে এই তানই “গৌড় অঙ্গ”। 


ছায়ানাট ৭৯ 


মল্লার, সবই বর্ধাখতুর রাগ স্থতরাং বর্ধাকালে সব সময় গাওয়] হয়। 
অন্ত সময়ে গভীব রাত্রে গাওয়। হয়। 

গৌড় মল্লারের প্ূপদ কখনও কখনও ছুই গান্ধার যুক্ত হয়। 

প্রসিদ্ধ গান £-- 

ধ্ুপদ “আইরে ঘট! উমড”__কোমল গ 


” “উমড ঘুমড আয়েরী”-_তীব্র গ 
ধমার-__-“অহো! ঘন ধূম” 
খেয়াল বিলধিত_“কাহে হো” “প্যারে আজ” মধ্যলয় খেয়াল 
“জানি জানি” “পিয়রবা আজ” 


হাস্সাম্মভি অঞথন্বা হ্ছাল্সীল্নাজ 

কল্যাণমেল । বাত্রিগেয়রাগ । 

সঙ্গীত পারিজাতে এই রাগের উল্লেখ আছে। পারিজাতের 
শঙ্করাভরণ মেল অর্থাৎ আমাদের বিলাবল মেলে এই রাগ ছিল। 
একে আরোহে নি বজিত, ধেবত গ্রহ এবং বিষভ ন্তাস ছিল। 
এতে বোঝা যায় যে বর্তমান ছায়ানট রাগের সঙ্গে এর সাদৃশ্য 
থাকা সম্ভব। পণ্ডিত ভাবভট পারিজাত মত উদ্ধত করেছেন । 

এই বাগ এখন কল্যাণ মেলে ধর! হয়, কিন্তু কল্যাণ মেলে 
অন্তান্ত যেসব রাগ দুই মধ্যম ব্যবহার করে তাদের অন্গুলির 
মত ছায়ানটে তীব্র মধ্যমের প্রাধান্য খুব অল্প, মেই জন্যে অনেকের 
মতে ছায়ানট বিলাবল মেলে ধর! উচিত। কিন্তু কল্যাণ মেল 
শুধু “মেল” নয় এই মেলের সমস্ত রাগেই কল্যাণের অঙ্গ ব্যবহার 
হয়। সেই হিসাবে ছায়ানট কল্যাণ মেলেই ধরা উচিত কারণ 
এতে “পরে” “পবেগ” এই সব কল্যাণ অঙ্গের তান ব্যবহার হয়। 


৮০ রাগ-নির্ণয় 


অন্য দিকে বিলাবল রাগের সঙ্গে এর প্ররুতিগত সাদৃশ্ত কম। 
স্বর-গত সাদৃশ্টের চাইতে প্রকৃতিগত সাদৃশ্টের বেশী মর্যাদা সব সময়ে 
দেওয়া হয়। * ছায়ানটে পূর্ববাঙ্গে কল্যাণ ও উত্তরাঙ্গে বিলাবলের 
ছায়া আছে। 

বর্তমানে ছায়ানট অথবা ছায়ানাট অতি প্রচলিত শ্রুতিমধুর 
রাগ। এই বাগে মিড়ের প্রাধান্য খুব বেশী এবং ভ্রত তালের 
ব্যবহার অতি অল্প। ধেবত অল্প আন্দোলন কর। উচিত। 

আরোহীতে সারে, রেগ, গম, মপ, এই রকম গতি, সোজা 
সারেগমপ ক্লে ছায়ানটের রূপ ফোটে ন|। 


এ 
অন্তরার আরস্তে “পপ সা” এই রকম ভাবে যায়। কখনও কখনও 


পনিসারে এ রকম হয়। “পরেগমপ” মিড়ের সঙ্গে হয়। 

অনেকের মনে ছায়ানটের সঙ্গে অহৈলয়া বিলাবলের সাদৃশ্য 
বোধ হয়। ছায়ানটের সঙ্গে বিলাবলের বিশেষ পার্থক্য এই ফে 
ছায়ানটের "রি” ম্বর হ্যা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ 
ছোট ছোট তান রিষভে এসে থামে । বিলাবলে গান্ধার (ও পঞ্চম) 
হ্যাস। 


আরোহী ও অবরোহী £₹_ 


সারে গমপ নিধ সা বা সারে গমপ সাঁ সা নিধপ, পরেগমপ 


গমরে সা। সময় সময় অবরোহী কোমল নি বক্রভাবে লাগে। 
বাদী পরে ও সম্বাদী “পঠ 





বাস্তবিক পক্ষে ছায়ানট আদি সাতটি দ্বিমধ্যম রাগ কল্যাণ ও বিলাবল উভয় 
মেলের মধ্যবর্তী রাগ বা 11% হিসাবে ধর! যাঁয়-_“আধুনিক পদ্ধতি দ্রষ্টব্য , 


ছায়ানাট ৮১ 


বিশেষ তান £€__সারে, গমপ, পরে, গম রেলা। এই বাগের 
জাতি সম্পূর্ণ কারণ সাতটি শ্বরই এতে ব্যবহার হয়। 


বিস্তার 


১। সারে,রেগ,গম,মপ,রেগমপম,গমরেসা।' 
২। সারেগমরে,গমরেগমপরবেধপরেগমপমগম 
'রেসা। 


৩। ধপরেগমপ,সাধপ, রেসাধপ,রেগম পগমরে 


৪ | পসারেঃগরে,ঃগমরে,পরে,গমরেসা 


৫| পপসারেসা,গেগমপরেসা,সাধপরেগম প গম 
রে সা। 


নিধপ,রেগ ম প,গ ম রে সা এই তানও ব্যবহার হয়। 


ছায়ানট সন্ধার সময় থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত গাওয়! চলে । 


প্রসিদ্ধ গান :--ঞ্রপর্দ “মাননি মান” 
ধমার “লুকায়িত আয়ে” 
সাদর! “কৃপা করবো তুম” 
বিলঘ্িত থেয়াল “নেবর কি ঝনকার” 
ঝুমরা “এরি অব” 
মধ্যলয় পপ্যারী নবলি লাভলী রাধিকা” 


৮২ রাগ-নির্ণয় 


জম্মজস্মত্ভী2 জল্লান্বত্ভী, অঞন্য। 
জন্জজক্ঞম্বত্ভী 


সঙ্গীত পারিজাতে “জয়জয়স্তী” রাগের উল্লেখ না কলে 
রাগতরঙ্গিণীতে এই রাগের উল্লেখ আছে। রাগতরঙ্গিণীর সময় 
এই বাগ কর্ণাট (অথবা খাদ্বাজ) মেলে ছিল। এখনও তাই। 
জয়জয়স্তী--কানাড়া নাম কর্ণাট মেলের জয়জয়স্তীর পক্ষে সাক্ষ্য 
দেয়। এখনও এই কানাড়া-_-“কানাড়ার” মধ্যে দেওয়া] হয়েছে। 


বর্তমানে জয়জয়স্তীতে তীব্র গান্জার ও কোমল গান্ধার দুই ই 
ব্যবহার হলেও কোমল গান্ধারের খুব প্রাধান্য নেই। এই রাগে 
দেশ, স্থরট, ইত্যাদি রাগের ম্বরূপ মিশে থাকলেও এর নিজস্ব 
স্বরূপ অতি স্পট । এই বাগ গাওয়! শক্ত কারণ এর গতি বক্র। 

জয়জয়স্তীতে ছুই গান্ধার ছুই নিষাদ ব্যবহার হয়, এবং এই 
রাগ খান্বাজ মেলে । আরোহণে তীব্র গান্ধার,। ও নিষারদ এবং 
অবরোহণে কোমল নিষাদ ও কোমল গান্ধার ব্যবহার হয়। 
অবরোহণে অনেক সময় তীব্র গান্ধারই ব্যবহার বেশী হয়। খমাজ 
মেলের বাগ গাইবার পর কাফী মেলের রাগ গাইবার আগে 
জয়জয়ন্তী গাওয়া হয়। 


আরোহী ও অবরোহী . 


সানিধ পরে, গম গ,রে গ রে সা। 


সারেমপনিসাসানিধপ, গম গ,রেগরেসা। 


জয়জয়ন্তী ৮৩ 


বিস্তার £__ 

১। সানুসারেসা,ধুনিরে,গমপ,গম,রেগরেসা 

২। নুিসারে-গ্ররেসাধনিরে,গ গমপ,ম,পম,রেগরে 
সানসানিধপ,রে,রে,গরেনিসা 

৩। নিসারেগমগরেগরে,পমগমরেগরে,ধপ,ধম 
প,গ ম,রেগরে, নিস! 


৪।. সারেমপধমপ,রেগরে,রেমপনিধ প, মগ, মরে গ 
ঙি 
ডু 
রে,সাঁনিধপমগরেগরেসাধনিরে। 


৫। নিসারেমপনিসারেগরেসা, রেনিসা, রেনিধপগ 


ম প, গম রে গরে নিসা, ধনি রে। 


৬। মপনিসা, মপনিসারে, গরে, মগরে,গরে,সানিধপম 
গরেগরেলসা। 
এর থেকে বোঝা যাবে “সা, ধ নি রে” এই তান জয়জয়ন্তীর 
লি 


বিশেষত্বঃ। উপরোক্ত তানগুলি দ্রততান হিসাবেও ব্যবহার কর যায়। 
প্রসিদ্ধ গান £__ 


পদ “রঙ্গ রহে লাল” 
“জয় মাল রাণী” 


৮৪ রাগ-নিরণয় 


ধমার “এ রি আজ” 

বিলগ্বিত খেয়াল “লরা মাই সজনী” ঝুমা! । 
“পলন। ঘর লারে”--একতাল 

মধ্যলয় প্ৰামিণী দমকে*-__ত্রিতাল। 


জীীলহ্, 


জীলফ, রাগ প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই রাগ খুব 
প্রচলিত না হলেও এর নিজন্ব রূপ আছে। | 

জীলফ. ভৈরব মেলে, আরোহণে রিষভ ও নিষাদদ বজিত এবং 
অবরোহণে শুধু রিষফভ বজিত। জাতি ওুড়ব-_যাঁড়ব। 


আরোহী ও অবরোহী £__ 


সা গম পধ সাঁ, সাধ পম্গমসা। 


১। সা গ, গ ম, গমপম, গ মস 
২। সাগমপ, মপধপ,নিধপ, মপ গমসা 





ও ডি ১] 
৩। মপধসা,সাগসা,সনিধপ,মগমপগমসা। 


গু তু দী গু ৬ ডি &ি 
৪। সাগমপধসা,গসা,গ মসাসানিধপ, মপ, গমসা। 


প্রসিদ্ধ গান্‌ 
সাদর “মেরে মদদ করো” ঝপতাল । 


জেত ৮৫. 


০5 জশ্ম-৮5 অএথম্বা ০৬ কল্যান 


সঙ্গীত পরিজাতে জয়নত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্ত জেত কল্যাণ 
রাগের কোনও উল্লেখ নেই। লোচন পণ্ডিত “রাগ তরঙ্গিণী” গ্রন্থে 
ইমন মেলের (অর্থাৎ এখনকার কল্যাণ মেল ) মধ্যে জয়ত কল্যাণের 
উল্লেখ করেন। এতে মনে হয় জয়ত কল্যাণ অনেকদিনের রাগ। 

ভাবভট্ট পণ্ডিতও “জয়ৎ কল্যাণ” কল্যাণের এক প্রকার বলে 
উল্লেখ করেছেন। তবে রাগের ব্যাখ্যা থেকে স্বরূপ নিব্ূপণ কর্তে 
যাওয়! ভূল। 

এক্ষেত্রমোহন গোস্বামী জয়স্ত অথব। জয়ে নাম দিয়ে রাগের 
আলাপ দিয়েছেন তা “পুরিয়া” অথবা “মারবা মেলে *। এ রকম 
জয়ৎ কখনও কখনও শোন! যায়। এই রাগ তিনি “জেতাণ্রী” বাগ 
উল্লেখ করেন নি কারণ জেতাশ্র৷ অন্য স্থানে দিয়েছেন । এখন সাধারণতঃ 
কল্যাণ অথবা ইমন মেলের জয়ংই বেশী প্রচলিত, এর নাম 
জয়ৎ কল্যাণ। 

জেত রাগে তীব্র মধ্যম ও নিষাদ লাগেনা! তবে সাধারণ প্রকৃতি 
কল্যাণের সঙ্গে মেলে বলে একে কল্যাণ মেলে ধরা হয়। এই রাগ 
ওঁড়ব--ওঁড়ব। 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


সারে সা, গ প সা, সা প, পধ গ গরে সা। 
এই রাগে কতকটা কল্যাণের এবং কতকট] দেশকার রাগের রূপ 


* মারবা মেলের জয়ৎ সারাধণতঃ “জেত্” নামে অভিহিত । কল্যাণ মেলের জয়ৎ 
জয়ৎ কল্যান্‌ বা জেৎকল্যাণ নাম জান! যার। পুরা মেলে জেতাট্রী। 1 


৮ রাগ-নিয় 


দেখা যায়। পঞ্চম ও গান্ধারে প্রায়ই যোগ থাকে। এই রাগে 
তান আলাপ কল্পে ভূপালীর সঙ্গে কোনও তফাৎ রাখা সম্ভব হয় না। 
বিস্তার £₹_ 


১। সাগ, প গ, পধ গ, পরে সা। 
২। সাধসা,গপগ,ধগপগ,.রেসারেসা। 


৩। গপসারে সা, সাগরে গরেসা,পধগ,পরেগরেসা। 

এই বাগে বাদী পঞ্চম ও সম্বাদী সাঁ, সন্ধ্যার সময় গাওয়া হয়। 
প্রসিদ্ধ গান £_ 

ঞ্ুপদ “মেরে রে সঙ্গনা” 
“গগরিয়া ছুবন” 

সাদর! “জয় জম্ন জম্ম ভবাণী”__ঝপতাল। খেয়াল এইবাগ অল্লই 

শোনা যায়। 
তেভজুভ্ভ- কমান্লম্থা ত্ক্মেলল 


জেত বাগের কয়েকগ্রকার চেহারা পাওয়া যায়। 
১। ওুঁড়ব ওঁড়ব। এই প্রকারে মধ্যম ও নিষাদ একেবারেই 
বর্জিত। 


বিস্তার £_- 


সারে গ রেসা, পগপ,ধ পধগ,পরেগরেসা। 


প সা পধগ, রেগ পধগপগবেগরেসা। 


জেত ৮৭ 


সাঁরেগয়েসা, গধপগপগ,রেগরে রেসা, পগপ 


খুব বেশী বিস্তার করা চলে না। 
এই প্রকার তত প্রচলিত নহে । 
২। তীব্র মধ্যম ব্যবহার হয় যথা £-- 


| | 
সা গপ ধগ, ম ধম গরে সা। 


| | । | 
সারে সা গপ, রে গমধ মগ, সারে গমধ মগ, প গরে সা। 


পধ গপ রে গ। 


এই বাগে কতক শ্রী অঙ্গে কতক মারবা অঙ্গে বিস্তার হয় কিন্ত 
জয়ৎ অঙ্গ “পধ গপ ধগ" ইহার প্রাধান্ত থাকে । বল। বাছল্য জেত নামের 
সঙ্গে এই বিশেষ তানের ব্যবহার জড়িত । 

৩। তৃতীয় প্রকার জেত ছুই ধৈবত ও ছুই বিষভ ব্যবহার করে। 
ইহাতে কতকটা জেত কল্যাণের ও কতকট! শ্রী অঙ্গের বিস্তার হয়। 
কিন্ত মোটের উপর সা গ প গ রে গ, এই তাদের প্রাধান্ত থাকে। 

রাগের বিস্তার করিলে কৃত্রিমতা প্রকাশ পায় । 
বিস্তার £₹_ 

| 

১। সাগপ গসারেসাপধপ,রেপরেসা,ম গধপ,গপ 
গরে সারেসাপধপগরেসা। 

শিস গছ ডু সপ 


| 
২) পপসারেসাপধপ,মধ্পগ গরে গরে সা। রে সা 


ধ্গঃ গরে গৃ। 
৬ ভিন. ২4৮১ * 


৮৮ রাগ নির্ণয় 


এই ছুই রিষভ ও ছুই ধৈবতের প্রয়োগ জয়ৎ কল্যাণ, শ্রী ও মারব! 
অঙ্গের সংমিশ্রণে হয়। 

গ্রান- মোরে রাজা--খেয়াল 

কলস জ্যোত-__সাদর৷ 

শেষেরটি জেতাশ্রী নামেও গাওয়া হয়। 

রষ্টুব্য ।- নিয়লিখিত কয়েকটি রাগের বিভিন্ন শ্বরূপ নির্দিষ্ট না 
থাকায় ইহারা অপ্রচলিত হইয়াছে যথ! £__-পূরবা! ( পুর্ব্য। ), জেত, মালী 
গৌরা, পূর্বব কল্যাণ। 

ইহার উপরে আবার ইমন পুরিয়া নামে মিশ্র রাগ আছে। 


০ক্তভ্ডাউ্রী১ জস্নও্। অহথন্বা জন্স-্ ও 


সাধারণতঃ এই রাগ জেতাশ্রী নামে পরিচিত, সঙ্গীত পারিজাতে 
এই রাগের উল্লেখ আছে। পারিজাতের মতে এই রাগে রি ধ কোমল 


ও গ, নি তীব্র এবং মধ্যম তীব্রতর (অর্থাৎ আমাদের পুৰ্বাঁ 
মেল) আরোহণে রি ও ধ বজ্জিত। 

বর্তমান জেতাশ্রীর সঙ্গে এই মতের সম্পূর্ণ এক্য রয়েছে । এখন 
এই বাগ আরোহণে রি ধ বজিত, অবরোহণে সম্পূর্ণ। লোচনের মতে 
এই রাগের স্থান গৌরী মেলে (অর্থাৎ এখনকার ভৈরব মেলে ) 
ভাবভট্ট ঘেটুকু মত হৃদয় প্রকাশ থেকে উদ্ধত করেছেন তার সঙ্গে 
পারিজাতের অনৈক্য নেই। 


এই রাগ বর্তমান পুরা ঠাটে । 
জাতি ওড়ব সম্পূর্ণ । 


জোগিয়া ৮৯ 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


। | 
নিসা গমপ, মথ্প, নিসা 


গু । । 
সানি ধাপ, মধ মগ,রেলা। 


বিশেষ. তান £- 
| | | 
নিসাগ,গমপ, মধমগ,রেসা। 


বিস্তার ₹_ 


| | এ] 
১। সারে সা, সামগমপ,পগরেগমপ, মগরেসা 
॥ | | | 
২। নি লাগ মপ, মধপ, গরে, গমপ,মগরেসা 


। | | | । 
৩। নিসাগমপ, মগমপধপ,নিধপমগ, মগরেসা। 
গু ১. 


| ১] ও উড | 
৪ | নিসাগমপ, পনিসা, রে রে সা,গরেস|নিধনিধপ,ম 


গপগরেসা। 
এই রাগে গান্ধার বাদী হলেও পঞ্চমের খুব প্রাধান্য আছে। 
প্রসিদ্ধ গান £__ 
ঞ্পদ--“কাস্থর জনম লিয়ে” । 
2জালিম্ডা 


সঙ্গীত পারিজাতে এই রাগের উল্লেখ নেই কিন্তু পত্তিত ভাবভট 
এই রাগের উল্লেখ করেছেন স্থতরাং “জোগিয়া” * নাম খুব কম 


৯০ রাগ-নির্ণয় 


দিন প্রচলিত হয় নি। জোগিয়ার আবোহী ও অবরোহী দেখলে মনে 
হয় যে এই রাগ সঙ্গীত পারিজাতের “আসাবরী” রাগের সঙ্গে মেলে 
অর্থাৎ এই রাগের বোধহয় আসাবরী নাম ছিল। ( আসাবরী ত্রষ্টবা )- 

জোগিয়া এখন ভৈরব মেলে। এই রাগে আরোহণে 
গান্ধার ও নিষাদ বজিত এবং অবধরোহণে ওড়ব কিম্বা যাড়ব 
(অর্থাৎ রি বঞ্জিত )। এই রাগের বিস্তার উত্তরাঙ্গে অর্থাৎ পঞ্চম 
থেকে “তার” সপ্তকের সা পধ্যস্ত। ছুই প্রকার জোগিয়াতে 
অবরোহণে গান্ধার বঞ্জিত, কিন্তু ওড়ব প্রকারে নিষাদও বজিত। 
তবে গান্ধার নিষাদ্দ দুই অবরোহণে দ্রিলেও এই রাগের স্বরূপ নষ্ট 
হয় না, কারণ এর নিজস্ব রূপ আছে। 


আরোহী ও অবরোহী 


সী রে সা 
কোমল নিষাদেরও ব্যবহার আছে বিবাদী হিসাবে । বাদী মধ্যম 


অথবা সাঁ, সম্বাদী সা অথবা ম। 
বিশেষ তান £₹_- 


গড ডি 
সারেমপধসা, রেসাধপধনিধপমমরেসা। 


ঠ 
১। সারেমপধসা,সাধম, পধম,রেরেসা। 


প্রোক্ত। সানাধরী প্রোভ। জোগিয় নায়কী ভ্রিধা-ভাবতট্ | 


জৌনপুরী ৯১ 


২। সারে মপধম, সানিধপধম, রেসা। ৃ 


৫ 
রগ 


শি 


রি 
সা, সানিধপ মপধ পম 


| 9৬ 


, উড ৬ 
৩। মপধসা রেসা 


৬ 


অনেকের মতে এই রাগে ভৈরব ও আপাবরী অঙ্গ আছে। 
প্রসিদ্ধ গান £_ 
ধ্পদ “অখিল গুনন্‌” 
ধমার "রঙ্গ অবীর” 
বিলম্বিত খেয়াল "পিয়াকে| মিলনে কি” 


০জজীন্ঞ্টুকলী 


এই রাগ অনেকের বিশ্বাস মত নিতাস্ত আধুনিক রাগ নয়। 
সংস্কৃত গ্রন্থেও উদ্লেখ পাওয়। যায়। ঞ অনেকে বলেন জৌনপুরে 
এর উত্পত্তি। নামের সাপৃশ্ত থেকে একথা মনে হয়। তৰে আলাবরী, 
জৌনপুরী ও গান্ধাধী নিয়ে তর্কের কোনও মীমাংসা হয় না। 

জৌনপুরী আসাবরী মেলে । অনেকের মতে এই ঠাটের নাম 
জৌনপুরীই ইওয়া উচিত কারণ আসাবরী সম্বন্ধে যথেষ্ট মত ভেদ 
আছে এবং এইজন্য তীত্র বে যুক্ত মেলের নাম “আসাবরী” ন! 
দেওয়াই ভাল । 

জৌনপুরীতে যে কোমল ধৈবত ব্যবহার হয়, সেই ধৈবতের 
শ্রুতি সাধারণতঃ ভৈরব কিন্বা আসাবরীর কোমল ধৈবতের চে চেয়ে 


_ জৌঁনপুরী তোড়ী ভাবভট উল্লেখ করে! করেছেন এ প্রসঙ্গে “তোড়ী” জষটব্য | 


৯২ রাঁগ-নির্ণয় 


অনেকটা উচু এই জন্যে জৌনপুরীতে অনেকে তীব্র ধৈবত লাগে 
বলেন। ''কিন্তু ধৈবত “দেশ্ী”র ধৈবতের চেয়ে নীচে। 

জৌনপুরী, তীব্ররে যুক্ত আসাবরী, গান্ধারী ও দ্রেশী এই চারটি 
রাগ খুব কাছাকাছি “সবগম” লেখায় বিশেষ কোনও তফাৎ 
বোঝা যায় না। এ ক্ষেত্রে শুনে বোঝা ছাড়া উপান্ন নেই। অনেকবার 
শুনলে এদের তফাৎ অবশ্যই বোঝা! যাবে । 

এই বাগে বাদী ধৈবত ও সম্বাদী গান্ধার। 


আরোহী ও অবরোহী £__ 
সারেমপধনিসা, সা নিধপমগরেসা। 
দরবারী কানড়া, অড়ানা ইত্যাদি বাগেও এই সব স্বর ব্যবহার 
হয় কিন্ত তাদের অবরোহীতে বক্রতা আছে যেমন “ধ নি প” ও 


“গ মরে সা”। 
বিশেষ তান £__ম পগ,বে মপ,নিধপ। 


বিস্তার :₹₹_ 


১। সারে মপ, মপগ, রেমপ, মপধ পমপগ, 


২। সানিসানিধ প, মপধ সা, ধনিসা, রেমপ, 
7৪ ৮৬ গু ৪ ঞ- কও 
ধ মপ গ, রে সা। 
৩। সারে মপগ, রেমপপমগরেমপ, ধপমপ 


নিধপ, মপধমপ গ রে সা। 


৪। 


৬। 


গ। 


৮। 


জৌনপুরী ৯৩ 


সারে ম, রে ম পু রেমপগ রে মপ, মপধ্ঃ 


ধনিসা ধনিধপ, মপসানিধপ,মপ রেসা। 
উ গড রঃ ও 
চি উট ছি 
সারেম পধ সা, ধনিসারে গরে সা, নিসারে নি 


ধ প, মপ সানি ধ, নি ধ.প, ম প.গ, রে সা। ট 


সারে ম, বরে মপ, মপধ, পধনি, ধ নি সা, 


গড গ গু  ড ৪ গী ডি 
নিসা রে, সা রে মগ রেসানিধপমগরে সা। 
চি 


গু € ও 
নিসারেমপনিসারেগরে সা ধপমগরেসা। 


ও ১৫ 
শেষের ছুটি তান ভ্রুত তান হিসাবে ব্যবহার্য । 
প্রসিদ্ধ গাঁন £₹_ 


পদ. “গোকল গোচারুণ” 
ধমার “হারে ভফ বা” 


বিলম্বিত খেয়াল “বাজে ঝনন” ঝুম! 


৯৪ রাগ-নির্ণয় 


“হোনহী যে*_-একতাল 
মধ্যলয় খেয়াল “কোন বিঝাবন যায়”--ত্রিতাল 
»১.. ৯ প্ফুলবনকি গেঁদ” ইত্যাদি 


নিবিন্বোভি 

খস্বাজ মেল। রাত্রি শেষ। 

বিঝোটি রাগ, সঙ্গীত পারিজাত, রাগ তরঙ্গিণী, অন্ুপসঙ্গীত 
বিলাস ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় না, একে আধুনিক রাগ বলেই 
ধর হয়। 

ঝিঝোটি অথবা ঝি'ঝিট রাগ বাংল। দেশে খুব প্রচলিত । এই 
রাগ খম্বাজ ঠাটে কিন্তু এতে দুই নিষাদের ব্যবহার হয়। এই রাগে 
বাদী গান্ধার, সম্বাদী ধৈবত অথবা পঞ্চম। এই রাগের গতি বক্র, 
সাধারণতঃ সন্ধ্যার সময় গাওয়া হয়। এই রাগের রূপ বজায় রেখে 
অনেকক্ষণ গাওয়া কঠিন। 


আরোহী ও অবরোহী ₹_ 


ড 
পধ সারে মগ, সারে ম পধ নি, পধ সা 


০] 
সানিধপমগরেসানিধ প ধ সা। 
শপ ৩৩৩৬ 


মন্ত্র সপ্তকের পঞ্চম থেকে আরোহী অবরোহী দেওয়া হয়েছে 
তার কারণ এই যে মন্ত্র সপ্তকে ঝিঝোটির বূপ সবচেয়ে বেশী 
পরিস্ফুট। এই রাগের বিস্তার মন্ত্র সীকে ও মধ্য সপ্তকে, “তার” 
সপ্তকে কদাচিত বিস্তার হয়। 


তিলককামোদ ৯৫ 


১। সারে সানি ধ প, পধ সারে মগ, লানি পধ সা। 
ি গড ডা ভ৬ 


ঁ 
সারে প মগ, সারেম পধ, মপমগরেসা 


৩| 


1রেমপ ধপ,ধম, পগ, রেমগসানিধনি, 
চি ০ 
প ধসা। 
ট 
৪। সারে মপধসানিধপ,ধম পগ,মগরেসা, নি ধ 
ঙ 


প ধ সা। 
উ ৬ 


প্রসিদ্ধ গান 2 
ধমার "চলোরি সখি” 
সাদরা “আখিয়া যোহতি” 
বিলম্বিত খেয়াল “মেরোমন লাল” 


ভিডতনচ্ষক্্ষাক্মোছ 


খমাজ মেল, রাত্রিগেপ-- 

এই রাগের নাম মিশ্র হলেও এর সঙ্গে তিলং কিম্বা কামোদের 
কোনও সম্বন্ধ দেখা যায় না। “তিলক কামোদ” নাম “সঙ্গীত 
পারিজাত” গ্রন্থে না পাওয়া গেলেও পণ্ডিত ভাবভট্ট অনুপসঙ্গীত 
বুত্বাকর গ্রন্থে “কল্যাণ ভেদাঃ* এর মধ্যে তিলক কামোদের নাষও 


৯৬. রাগ-নির্ণয় 


দিয়েছেন। কিন্তু এরকম “৪:০7” ভাবভটষ্ট পণ্ডিত অনেক জায়গায় 
করেছেন তাতে একই রাগের নাম নানারকম দলের মধ্যে পড়ে 
যেমন “কল্যাণ ভেদাঃ মধ্যে কামোদের নাম আছে আবার “কামোদ 
ভেদাঃ” মধ্যে কল্যাণ কামোদ” ও তিলক কামোদ নাম পাওয়া 
যায়। যাহোক আধুনিক তিলক কামোদের সঙ্গে এর কতদূর সাদৃশ্য 
আছে বল! যায় না। 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


ডি 
পনিসা রেগসা,সারেমপধমপসা! 


সাপধমগ,সাণরগসানি। 


এতে বোঝা মাবে যে আরোহী অবরোহী শুধু মধ্য সপ্তকে সীমাবদ্ধ 
থাকবে এমন কোনও নিয়ম নেই । অনেক রাগ মন্ত্র সপ্তকে না! গেলে 
তার স্বরূপ প্রকাশ পায় না। 

অনেকে তিলক কামোদে কোমল নিষাদ ব্যবহারও করেন, এতে 
তিলক কামোদের স্বরূপ থাকে না, খমাজের ছায়া! আসে, এবং এতে 
দেশ” বাগের সঙ্গে পার্থক্য রাখাও কঠিন হয়ে পড়ে সুতরাং কোমল 
নিষাদ যত কম ব্যবহার হয় ততই ভাল। এক্ষেত্রে বোলে রাখা 
ভাল যে তিলক কামোদ দেশ সোরট অঙ্গের রাগ, খমাজ রাগের 
সঙ্গে এর বিশেষ সম্বন্ধ নেই। 


বিশেষ তান :-প নি সা রেগ সা, রেপ মগসানি। 


বাদী রে ও সম্বাদী প--ন্যাস নিষাদ। 


তিলককামোদ ৯৭ 

বিস্তার 8 | 

১। পনিসারেগসা, রেমগরেসানি, রেপমগরেসানি 
পনিসারেগসা 
গড চি 

২। পনিসারেনিসারেপমরে,পমগরে, নিসাপমগ 
রেসারেগসানি 

৩। পনিসারেগ, সারেপমগ, রেমপধ-মপমগ, রেমগ 
রেসানি, পুনিসারেগসা। 


৪| সারেগ,রেপমগ,রেমপধমগ,রেমপধমগ, 


সাপধমগ,সারেপমগ,সারেগসানি,পন্সারেগসা 


টি গু 
৫ | নিসারেমপধমপমিসা, মপনিসারেম মগরেসা 


সখ 


ধপমগ,রেমগরেসানিপনিসারেগসা। 
ঠ ডগ ও উড 
৬। পনি সারে গ, সারে মপধ, মপসা, বেমগ, রেমগরে 

গু 
সা,পধমগরেমগরেসানি। 


চা উড উড ৪ ও 
৭। মপনিসা, মপনিসারেগরেমগবে, পমগরেগস! 
নি,নি সা পধ মগ,রেমগরেসানি। 


শী 


৯৮ ' রাগ-নির্ণয় 


এই কয়টা তানের ওপর তিলক কামোদর সৌন্দর্য নির্ভর করে, 
সরল তান দিলে দেশ রাগের সঙ্কে তফাৎ থাকে না এই খানেই 
তিলক কামোদর সঙ্গে “দেশের” পার্থক্য । 


প্রসিদ্ধ গান £- 
ঞ্রপদ-_ তু দয়াল” 
ধমার--"চলোরী হোরী” 
ঠুমরী-“নীর ভরণ কৈসে যাও” 
মধ্যলয় ত্রিতাল-_-“অট লাতি আতি লচক” 
সাদরা-_-“টৈয়া সন ইতনি” 
ভিলিক্রু 
তিলঙ্গ রাগ সঙ্গীত পারিজাতে পাওয়] যায় না। 
তিলং রাগ সাধারণতঃ যন্থ্ে বাজান হয়। গানে কখনও কখনও 


ব্যবহার হয় তবে খেয়াল শোনা যায় না। দাদরা, ঠুমবীই বেশী 
শোনা যায়। 


আরোহী ও অবরোহী *₹_ 
নিসাগমপনিসা, সানিপমগস|। 
বিশেষ তান £_-সদাগমপনিপ,গমগ। 


বিস্তার £-- 


১। সাগমপনিপ,গমপনিপ,লাঁনিপগমগ,গসা। 


২। সামগমপ,গমপনিসাঁ,গমপনিপনিরসী,নিপ,গম 
গসা। 


তোড়ী ৯৯ 


৩। নিসাগমপনিসা, পনিসারেসা, গসানিপ, গম প 
গমগ,সা। 
' উউ | 2 হা হা 
৪| গমপনি পনিসা,গমগ,গমগসা,গমপনিপগমগ। 
গান ১ 
“গায় সথি”- ঝাঁপতাল 
£মরী “শ্যাম স্বন্দর মদন মোহন”__দাদর]। 


০ভ্ভাড়ী ৪-_-০ভ্ভাড়ী ০হমল-_ ্রাভগ্গেম্জ 


এখন যে তোড়ী রাগ গাওয়া হয় তা আধুনিক। বর্তমান তোড়ী 
মেলের উল্লেখ কোনও প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই মেল পূর্বে 
অপ্রচলিত ছিল। অবশ্য তোড়ী নাম সর্বত্রই পাওয়া যায়, এই তোড়ী 
আমাদের বর্তমান ভৈরবী মেলের নাম। দক্ষিণাঞ্চলে এখনও 
আমাদের ভৈরবী মেলের নাম তোড়ী। পণ্ডিত ভাবভট্ট “তোড়ী 
ভেদাঃ”র মধ্যে নয় রকম তোড়ীর নাম করেছেন__ 
প্রথমা স্তাচ্ছুদ্ধতোড়ী, দেশীতোড়ী দ্বিতীয়িক! 
বহাছুর্ী তৃতীয় স্তাপশ্‌জরী-চ চতুথিকা 
ছায়া তোড়ী পঞ্চমী স্তাত্‌ ষঠী তোড়ী বরাটিকা 
হুসেনী সপ্তমী প্রোক্ত। জৌনপুরী তথাষ্টমী 
আসাতোড়ী চ নবমী নবধা কথিতা বুধৈঃ। 
এতে শুদ্ধ ভোড়ী, দেশী তোড়ী, বাহাছুরী তোড়ী, গুর্জরী তোড়ী, 
ছায়া তোড়ী, বরাটি তোড়ী, হুসেনী তোড়ী, জৌনপুরী তোড়ী, আস! 
তোড়ী, এই নয় প্রকার তোড়ী পাওয়া যায়। এর! যে সব বর্তনান 


১০০ “  ব্লাগ-নির্ণয় 


ভৈরবী মেলে ছিল একথা জোর করে বলা যায় না কারণ তোড়ী 
মেলে ও শুদ্ধ মেলে একই রিষভ ছিল অর্থাৎ “ত্রিশ্রতিরি* ব্যবহার 
হোত। এই রি আমাদের ভৈরবীর রি বা কাফী “রি”র মাঝা মাঝি। 
এই ত্রিশ্রুতি “রি” ব্যবহার এখন নেই, শোন! যায় দক্ষিণে আছে। 
তাহলে একদল তোড়ী মেলকে বলবেন ভৈরবী, ও অন্যর্দল বলবেন 
নট ভৈরবী বা আমাদের আসাবরী। দক্ষিণী মত মান্লে বলতে হয় 
আমাদের ভৈরবীই তোড়ী এবং আসা তোড়ী এখনও ভৈরবী মেলে, 
এর অপর নাম আসাবরী তোড়ী। অন্য দিকে আবার জৌনপুরী, 
দেশী, ইত্যার্দি জৌনপুরী মেলে আর এই ছুই মেলের পার্থক্য 
শুধু কোমল রি ও তীত্র রি তে।* 

আমাদের শুদ্ধ তোড়ী মেল আবার এদের থেকে অনেক দৃবে। 
এতে শুদ্ধ মধামের স্থানে তীব্র মধ্যম, ও কোমল নি স্থানে তীব্র নি। 


আরোহী ও অবরোহী £-_ 


| | 
সারে গমধপ, ধনিস! 


| ॥ | 
সানিধপমধমগ,বেগরেসা। 


তোড়ী সরল রাগ হলেও আরোহী ও অবরোহীতে শুধু “সারিগ 


|] ] 
মধনিলাপনিধ মগরেসা” এই যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে 


ঃ | 
গুর্জরীর সঙ্গে কোনও প্রভেদ থাকে না। তাছাড়া সারে গ মপধ 


আরও নান! প্রকার তোড়ী প্রচলিত আছে যথা-_বিলাস থানী, লমী, লাচারী, 
ইত্যাদি । 


তোড়ী ১৬১ 


] 
এরকম তান বেশী দেওয়া উচিত নয়, কারণ সারে গ মপধপ 


সাধারণতঃ তোড়ীতে নিলে মুলতানীর ছায়া আসে তার চেস্সে 


| | 
"সারেগ মধ প ম গ” এরকম তান তোড়ীর স্বরূপ প্রকাশ 


করে। খেয়ালে তানের সময় গুজরী তোড়ী ও তোড়ীর 
| গু 
কোনও তফাৎ থাকে না, কারণ সারে গ মধ নি সা এই 


রকমই হয়। এই বাগে বাদী ধৈবত ও সম্থাদী গান্ধার। গুর্জবী 
তোড়ীর সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে এতে পঞ্চম ব্যবহার হয় গুর্জরীতে 
হয় না। এইটুকু পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে দুই রাগ পাশাপাশি 
টেকে না তাই গুর্জরী তোড়ী ক্রমশঃ অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে। 


১০২ রাগ-নির্ণয় 


প্রসিদ্ধ গান £-_ফ্ুপদ-_“মেরে তো অল্ল! নামকো” 
ধমার “সমভার চলত” 
বিলম্বিত খেয়াল-_“দইয়া৷ বটে দো"_-একতাল 
॥. % প্বাজোরে মমদশ1”-_একতাল 
মধ্যলয় খেয়াল “লঙ্গর কাকরিয়া”_-ত্রিতাল 
টা « “দেও দরশ মোহে” 
সাদরা “আদ অনাহত নাদ” 


ফুল্ল্রল্বাল্্রী হ্ষান্নড্। 


দরবারী কানাড়ার নাম সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শোনা যায় 
মিঞা তানসেন দরবারী কানড়ার স্ষ্টি করেন। মুসলমান রাজাদের 
রাজত্বকালে অনেকগুলি কানড়া এবং মল্লার জাতীয় বাগের স্য্টি 
হয়েছিল । 

এখন দরবারী কানড়া, কানড়া জাতীয় রাগের মধ্যে সর্ব প্রধান ও 
সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এই রাগ আসাবরী ( অথবা জৌনপুরী ) মেলে। 

সমস্ত কানড়ার যে প্রধান বিশেষত্ব তা দরবারী কানড়ায় সব চেয়ে 
স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এই বিশেষত্ব কোমল গান্ধারের আন্দোলন 
এবং কোমল নিষাদ এবং পঞ্চমের সংযোগ । সব কানড়াতেই এই 
নিয়ম খাটে ॥ তার ওপর বেশীর ভাগ কানড়াতেই গান্ধার অবরোহণে 
বক্র অর্থাৎ গ মরে সাহয়(মগরেসাহয়না)। 


দরবারী কানড়ার বাদী রিষভ ও সম্বাদী পঞ্চম । এই রাগের 
জাতি সম্পূর্ণ বলে মানা ষায়। এই রাগের চলন গভীর ও এর 
স্বরূপ বেশীর ভাগ মন্দ্র সপ্তকে স্পষ্ট। অবরোহণে ধৈবত দুর্বল 
এবং আন্দোলিত। সরল তানে ধৈবত ব্যবহার হয় না। 


দরবারী কানাড়। ১০৩ 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


নিসারেসাধনিপ্‌ পুধনিসা রেমপধ নিস! 
ষ 


সা নিধনিপমপ গ মরেসা। 


বিশেষ তান 2 _ 


সারে গ; মরে সা,নিসারেধনি 
ঙ 


1 
ছাট 


৬ 


অথবা মুপধনি স! রেগ, মরে সা। 
ও -৪-৬ রি 


বিস্তার ₹_ 


১। সা, রে রে সা নি সারে ধনি প, যু পু ধ নিলা ৪ 
২। ধনি সারে, রেগ,গ (আন্দোলিত) মরেস৷ 
৬৬ 


৩। ৫ রে স! রে, সা, নি সারে মণ, ধন প, মপধ নি 
সানিপ,মপনিগমরেসা 


১ 
৪। মপধনিপ, সাধনিপ,মপনিপ,মপগমরেসা 


স| রে, ধনিরে লা 


৫] নিসা ম পনি স [রে সা, 


স্পা 


নিসারে ধ নি প, ম পগমরে সা 
ঙ 


১০৪ রাগ-নিরয় 


এই প্রকার আলাপে সব সময় আগের স্বরের সঙ্গে যোগ থাকে। 
অর্থাৎ “সা রে সা”, বলতে হলে “সারে নি সা” মিড় দিতে হয়। 


৬। রেসারেনিসাধনিপ,মপধনিরেসারেমপগ 
৬৬০৩ ১০ ৭ রী 


রী 
মরে সা, মপধনিসানিপমপগমরেসা 


গু চা ০ উ ৬ 
+। নিলারে ম প ধ নিসা, মপনি সারে গগমরে, রেসা 
ষীঁ 


ক ডু ডি 
রেসারেনিসানিপমপগমরেসা 
এর থেকে আরও নানারকম তান করা যাবে। বেশী বিস্তার 
দেওয়া বাহুল্য কারণ এই রাগ অনেকেরই জান? আছে। 
প্রসিদ্ধ গান £ 


ধ্ুপদ £-- “পর সাদ ভয়োপর” 
'পযার “সন বিন খেলত” 
বিলঘ্বিত খেয়াল “মুবারক বাদীয়া”_-একতাল 
»... ৮ "এ হজরত তোরে” » 
মধ্যলয় খেয়াল “বন্দন বা বাঁধোরে*_ত্রিতাল 


55 চি 


ূ “তৃব মাই করীম”-ত্রিতাল। 
ভুর্গা 
দুর্গা প্রচলনে ছুই প্রকার শোনা যায়, এক প্রকার বিলাবল ঠাটে 
আর এক প্রকার খমাজ ঠাটে। 


দুর্গা বাগ সঙ্গীত পারিজাত ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থে নেই। এই 
রাগ সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে। | 


দেস ১০৫ 


১। আরোহী ও অবরোহী £_৩. 


১, ও 
সারে মপসা, সাধ মপধ মরে,ধসা। 


বিশেষ তান ৪-_ 


ধঃ মরেপ, মপধ মরে, ্ সা। 


প্রসিদ্ধ গান_-“তুজীন বোল” 

“সথি মোরে রুম ঝুম” 

“দেবী ভজ দুর্গা ভবানী” 
২। খমাজ ঠাটে-_ আরোহী ও অবরোহী ও বিশেষ তান 
গসা নিধ নিসা মগ মধনিধ মগসা। 


এই বাগ অতি অল্প প্রচলিত। রাগেশ্বরী থেকে পৃথক রাখা কঠিন। 
গান-_“দেবী দুর্গে সদা” 


শ্শ্স্নে 


দেস রাগ খমাজ অঙ্গের ও অধুনা প্রসিদ্ধ। ঠিক এই নামের 
কোনও রাগ সঙ্গীত পারিজাত ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখা যায় না। * 

বর্তমানে “দেস” রাগ সকলেরই জানা আছে। এই রাগ 
খমাজ অঙ্গের, বাদী রি ও সম্বাদী পঞ্চম। আরোহণে গান্ধার 
বঞজিত ও তীব্র নিষাদ লাগে, অবরোহণে কোমল নিষাদের ব্যবহার হয়। 


* সোরটি অথব। সোরাষ্্রী নাম পাওয়া যায়। দেশানী নামও পাঁওয়। যায়, 
পারিজাতের দেশাখ্য রাগে তীব্রতম রি অর্থাৎ বর্তমানে কোমল গ ও তীত্র 
গ ছুই ছিল। এ রকম রাগ এখন প্রচলিত নেই। নিষাদও তীত্র। সৌরাষ্ট্রী 
রাগ শ্রী (অর্থাৎ খমাজ বা কর্ণাট) মেলে হিল নুতরাং সোরট রাগ এই রাগের 
সঙ্গে মিলতে পারে। দেশাখ্য ও দেস এক সে কথা বল! যায় ন!। 


১০৬ রাগ-নির্ণয় 
আরোহী ও অবরোহী £_ 


সারে মপ নিসা। সানিধপমগরেগসা। 
বিশেষ তান ৫ 
রেমপনিধপ,মগরে,রেগসা। 


উপরোক্ত বিশেষ তানের তিন ভাগের যে কোনটি দেসু, 
রাগের স্থচনা কবে এবং অন্য রাগে দিলে দেন বাগের ছায়া আনে। 
“মগরে” বা "মরে সোরট অঙ্গ বলে মানা হয়। 


বিস্তার ₹_ 
১। সারেগলসা, রেমগরে, পম গরে, ধ, মপমগরে গ সা। 
২। সারেমপ নিৎধপ, মপ,নিধপ, মপমগরে, রেম 


গরে, গ সা। 
৩। নিস রেনিধপ, মপ নি সারে, রেগরে, মগরে, পম- 
৬ গাঁ ১৫ 


গরে, নিধ পম গরেসা। 


1 ৪ 


সারে মপ, মপনি ধপ, ম প নি সানি ধ প, মপ মগরেগসা। 


৫ | নিসারে মপনিসা, নিসারে, গে, মগ বে, গ্‌ সা, নি সারে 
গু ) 
সানিধপমগরেগসা। 


ও ডি | | এ ডি ১ টি, | 
৬। নিসা রে মপশিসা রে মগ, রে পম গরে, গ স! নিসারে- 


সানিধপ মগরে গ সা। 


দেশকার ১০৭ 


গু 
৭। নিসারে মপনিধপ, মপ নিলা রেমগরে, নিসারে ম 


গড ও উড ১ 
মগরে, গসা, নিসারে সা নি 


3৬ 
এডি 
শর 
২৯ 
এম 
ই 
ন্ 


ঙ ক ড কি ১ গড ঙ 
৮। মপ নিসা, পনিসা, রেগসা, রেমগ রেগসা, রেসা' 
[ রেনিধপমগরে, গলা। 
ই 
প্রসিদ্ধ গান £_ 
ধপদ্-_-এরি সথি সাবন-- 
ধমার--“এ অত ধৃম” 
খেয়াল বিলদ্বিত “টয়! পর”-__-একতাল 


৪ » হে নয়ন বাস বাদী”-_ত্রিতাল 
মধ্যলয় খেয়াল 'মেহারে বন বন” 


এ এ “ঘন গগন ঘন” 
সাদর! “অচল রহে। রাজ" 
০স্পন্কাশ্ল 


পারিজাতের মতে দেশকার গান্ধার ও নিষাদ তীব্র ( অর্থাৎ 
আমাদের বিলাবল ঠাটে । ধৈবত বাদী )। * 

বর্তমানে ষে দেশকার গাওয়া হয় তার সম্বদ্বেও উপরোক্ত বর্ণনা 
প্রয়োগ ক্লে কোনও ভূল হয় না। তবে এর থেকে প্রমাণ হয় না 


চি 








শী েশাশীশী শা শশী ীশীীতি শি 


দেশকার, দেশীকার ইত্যাদি অনেক নাম প্রচলিত আছে। দেশীকার মেল 
&রাগমঞ্জরীকার বর্তমান পূর্বামেলের মত দিয়াছেন। এরকম দেশকারও এখন 
শোনা যায় কথন কথনও । 


১৩৮ রাগ-নির্ণয় 


যে দেশকার ঠিক আগেকার মতই আছে বর্তমানে যে দেশকার গাওয়া 
হয়, স্বর হিসাবে দেখতে গেলে তার সঙ্গে ভূপালীর কোনই পার্থক্য 


| 
নেই, যেমন আরোহী--সারে গ পধ স| 


অবরোহী-_সা ধ প গরে সা। 

কিন্তু একটি বিলাবল ও অপরটি কল্যাণ মেলে কেন, এ প্রশ্নের 
মীমাংসা হয় প্রকৃতি আলোচনা কল্লে। দেশকারের প্রকৃতি শঙ্করা, 
বিলাবল, ইত্যাদি রাগের সঙ্গে মেলে কিন্তু ভূপালী কল্যাণ অঙ্গের রাগ । 
সেই জন্যে দেশকারে “সা গ প”* সঙ্গতি খুব বেশী এবং “ধগ” সঙ্গতিও খুব 
বেশী কিন্তু ভূপালীতে সারে, পরে গ, ইত্যাদি কল্যাণ অঙ্গের তানে। 
প্রাধান্য । সেইজন্যে সরগম অনেকটা একরকম হলেও "গায়কীতে” 
সাদৃশ্ঠ দেখা যাবার কথা নয়। দেশকার সকালের রাগ। ধৈবত বাদী 
গান্ধার সম্বাদী। 


বিশেষ তান।__সা! ধ প, ধগ প। 
বিস্তার ৫ 
১। গরেসাগপধপগপগরেসা। 


রি ৃ 
২। সারেসা,পগপ,ধপধগপসাপগপধপগরেসা। 


৩। গরেসা,রেধ্সাধপগরেনা, সাধপগপ, গরে সা, 
রেধসা। 
৪। প.পগপ,গরেপ,ধপ,সাধপ,ধগপগরেলা। 


৫1 পধসা,ধসাধসারেগ,রেরেধসা,সাপধগপ গরেসা 
বেধসা। 


দেশী ১০৪ 


| বি ই রা রা 
৭। পনরেসা, গপগরেসা, সারে সা,পধপ, গপ গরেসা, 
সাধ সা। 
| এই রাগ উত্তরাঙ্গ_ প্রধান, চড়ার দিকে বেশী গাওয়া হয়। 
প্রসিদ্ধ গান :__ 


ধ্ূপদ-_নটবর পর”-_চৌতাল-_ইত্যাদ্দি। 
ধমার-_-“জানেদে। হোবন বারী” 
বিলম্বিত খেয়াল--“বন বারী কটবা”-_ত্রিতাল 
"৮ _খুমারভারে পীয়া”--একতাল 
মধ্যলয় খেয়াল-__“জাগকী”ত্রিতাল 
“তুম পরবারী”-_ত্রিতাল। 
এই বাগে চড়ার দিকে বেশী যায়। তাই একে উত্তরাঙ্গ রাগ 
বল। হয়. 


০ুল্ণী* 


দেশী অথবা দেশী তোড়ী আধুনিক রাগ নয়। এই দেশী 
সাধারণতঃ জৌনপুরী মেলে শোনা যায়। আর একরকম দেশী আছে 
যাকে কখনও কোমল দেশী বলা হয় তাতে কোমল রি ব্যবহার 
হয় অর্থাৎ আমাদের ভৈরবী মেলে। 

সঙ্গীত পারিজাতে “দেশী” নামে উপরোক্ত কোমল দেশীর উল্লেখ 
আছে অস্ততঃ যতট! স্বর হিসাবে বোঝা! যায়। পারিজাতের দেশীতে 


৮ * দেশী তোড়ী জোনপুরী ও ভৈরবী ছুই মেলেই আছে। সমস্ত তোড়ী সম্বন্ধে 
আলোচন। “তোড়ী” প্রসঙ্গে কর! হয়েছে। 


১১০ রাগ-নিণ় 0 


আরোহণে গান্ধার ও নিষাদদ বজ্জিত, রিষভ এবং 'ধৈবত «কামল 
€ বাকী স্বর কাফী ঠাটের অতএব এটা আমাদের ভৈরবী ঠাট) 
“সাপ্গ্রহ রিষভ বাদী। এই প্রকারের দেশী খুব প্রচলিত নয় তবে 
কয়েকটি ঞ্পদ এখনও শোন! যায়। 4 

প্রচলনে আরো! দুই প্রকার দেশী আছে অর্থাৎ সব শুদ্ধ চার প্রকার। 
তাদের মধ্যে একটি তীব্র ধৈবত দ্রিয়ে। আমরা যে জৌনপুরী অথবা 
সারঙ্গ অঙ্গের দেশী গাই তার ধৈবত কোমল ধৈবতের চেয়ে এক শ্রুতি 
চড়া। ভৈরব কিম্বা আসাবরীর কোমল ধৈবতের চেয়ে এই দেশীর 
ধৈবত অনেকখানি চড়া । একে তীব্র ধৈবত বলেও দোষ হয় না। 

চতুর্থ প্রকারের দেশীতে তীব্র রি ও কোমল ধ ব্যবহার হয়। 
অর্থাৎ 

সবশুদ্ধ এই চার প্রকার দেখা যায় £-- 

(১) তীব্র রে ও তীব্র ধযুক্ত। 

(২) তীত্র রে ও তীত্র কোমল ধ--এতে সারঙ্গের ভাব খুব 
প্রবল। সাধারণতঃ এইটিই শোনা যায়। 

(৩) তীব্র রে ও কোমল ধ এতে খেয়ালও গাওয়া হয়-_ 

(৪) কোমল রি ও কোমল ধ যুক্ত দেশী। এর সঙ্গে পারিজাতোক্ত 
দেশীর একা দেখা যায়। 

আর এক প্রকারের দেশী আরোহনে তীব্র রে ও অবরোহণে 
কোমল রি ব্যবহার করে কিন্তু এই প্রকার দেশীর সঙ্গে এক প্রকার 
গান্ধারীর কোনও তফাৎ নেই । 

এই প্রসঙ্গে বিশেষ ত্রষ্টব্য এই যে শ্রুতির ব্যবহারের ওপরে দেশীর 
রূপ নির্ভর করে। ধেবতের মত নিষাদেরও পরিবর্তন হয়। দেশীতে 
কোমল নিষাদ সময় সময় সামান্য চড়ে যায়। সাধারণ কোমল নি 


রে দেশী ১১১ 


অথবা ধৈবত ব্যবহার কল্পে ( যেমন হার্মেনিয়মের পর্দায় পাওয়! যায়) 
দেশীর স্বরূপ কিছুতেই বজায় থাকে না। 

বিস্তার ঃ-_ছুই রকম দেশীর বিজ্তার দেওয়া হোল, এক তীব্র রিফভ 
ও তীব্র কোমল ধেবত যুক্ত দেশীও আর এক কোমল রি ও কোমল ধ 
যুক্ত দেশী। তবে এই শেষোক্ত প্রকার দেশী, কোমল আসাবরীর সঙ্গে 
পৃথক রাখা নিতীস্ত কঠিন এবং এই প্রকার দেশী অথবা সাসাবরী 
কোনটিই খেয়ালে বেশী গাওয়! হয় না । 

তীব্র রেযুক্ত দেশী :-_( গান্ধারও তীব্র কোমল ) 

১। সারেমপগরেগসারেনি সা। 

ডি 
২। সারেমপরেমপগ,রেমপধ,মপগ/রেম পধমপ, 


রেগসারে নিসা ( গান্ধারের শ্রুতি একটু চড়া) 
_ ৩। সারে মপধ, মপনিধপগ, মপধ মপ, রেম,রেগ, 
সারে নি দা। 

৪| সারে ম প ধম পসাঁ,রেসা রেনি সা পধমপ, রে 
গসা,রে পগসারে নিসা। 


১] 
৫ মপনিলা, পনিসারে, সাধপ, মপগরে নিসা,রেপগ 
ও 
সারে নি সা। 
এই বিস্তার থেকে বোঝা যাবে যে দেশীর গতি বক্র, সোজা 


ঞ 
“সারে মপ নি সা" এ রকম তান নিলে রাগভরষ্ট হয়। তবে অনেক 


১১২ রাগ-নির্ণয় 


খেয়ালী মানসিক উত্তেজনা দমন কর্তে না পেরে এ রকম তান দিয়ে 
থাকেন। 


দ্বিতীয় প্রকার 


১। সারিমপনিপ, মপগরিসা। 
২।'-সারেম পধগরেমপধ নিমপগরেসা। 


পূর্বে বলা হয়েছে যে এ রাগের বিস্তার অতি সঙ্ধীর্ণ, অনবরত 
আপাবরীর ছায়া দেখ দেবে। স্তরাং এর বেশী বিস্তার দেওয়) 
কঠিন। নিপ সঙ্গতি প্রায় দেখা যায়। 


প্রসিদ্ধ গান 
১মপ্রকার। ধমার--“উধোতুম জায়ক” 
ধপদ তীব্র রে যুক্ত দেশীতে দেখা যায় না। 
বিলদ্িত খেয়াল “নৈয়া মোরী ভই”*-_একতাল 
৮. "পিয়৷ হম বারে” 
সাদর! “নিরঞ্তন কি যে”__-ঝপতাল 
মধ্যলয় খেয়াল__চতুর বলমুবা”_-লক্ষণ গীত। 
দ্বিতীয় প্রকার কোমল রি যুক্ত দেশীতেও কখনও কখনও 
তীত্র রিষভের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রচলনে তীব্র রে-যুক্ত দেশীই 
শোনা যায় । 
ঞ্রল্নাভ্ী 
প্রন্নাভ্রী-_ধনাশ্রী রাগের উল্লেখ রাগ তরক্সিণীতে পাওয়া যায়। 
লোচন পণ্ডিতের. সময় ধনাশ্ী আমাদের বর্তমান পুব্বা মেলে 


ধনান্রী ১১৩ 


ছিল? কিন্তু পৃর্বার মত তাতে কোমল মধ্যমের ব্যবহার ছিল না । 
বর্তমান পুরিয়া] ধনাশ্রীর সঙ্গে এর কোনও তফাৎ দেখ! যায় ন|) 
তখন ধনাশ্রী মেল অথব! ঠাট ছিল । 

সঙ্গীত পারিজাত ও রাগ ততবিবোধ তিন প্রকার ধনাশ্রী উল্লেখ 
করেছেন। প্রথম সম্পূর্ণ ধনাস্্র-তখনকার শুদ্ধ মেল অথব! 
বন্ধমান কাফী ঠাট, দ্বিতীয় যাড়ব ধনাশ্রী--এতে ধৈবত বজ্জিত 
তৃতীয় ওঁড়ব ধনাশ্র_এতে রি ওধ বজ্জিত। এই শেষোক্ত প্রকার 
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ধানী নামে পরিচিত 

বর্তমানে একপ্রকার ধনাশ্রী কাফী ঠাটে অপর প্রকার ( পুরিয়ঃ 
ধানশ্রী ) পৃব্বী ঠাটে। 

এই পুরিয়া' ধনাশ্রী। বাংল দেশে ধানশ্রী নামে প্রচলিত ছিল। 
৬ক্ষেত্রমোহন গোন্বামী ধানশ্রী নামে প্রিয়া ধনাশ্রীর আলাপ দিয়েছেন। 

আর এক প্রকারের ধনাশ্রী মুনলমান ওত্তাদ্দরা বাংল দেশে প্রচলিত 
করেছেন তাতে কোমল নি র স্থানে তীব্র নি দিয়ে অনেকটা তীম- 


পলাশীর ধরণে বিস্তার করা হয়; ভীমপলাশী থেকে এর রূপ সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন। এই রাগ দক্ষিণাঞ্চলে পটদীপকী নামেও প্রচলিত। পটদীপকী 
বাঁগের বিস্তার__এ রাগের নামেই দেওয়া হবে। 


প্রথম প্রকারের ধনাশ্র। অর্থাৎ নি সাঁ গম প নিসা এই আরোহী 


ও সানি ধপ মগ রে সাএ অবরোহী যে রাগ তার ব্যবহার ও 


প্রচলন খুব কম। এর সঙ্গে ভীমপলাশীর তফাৎ এই যে ভীমপলাশীতে 
মধ্যমের বাদীত্ব ও প্রাবল্গ্য কিন্তু ধনাশ্রীতে পঞ্চম বাদী এবং মধ্যমের 
ব্যবহার খুবই কম। 


৮ 
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বিষ্যার £-- ও 
১। নিসাগমপ,গপ,গপগমপনিধপগরে সা 


২। নিসাগমপ,গমপ,নিসা,সাগসানিধপমপগ,মগ 
র্ গসানি গ, মগ 


রেসা। 

এ্ান্নী-__( অর্থাৎ পূর্ব প্রচলিত ওড়র ধানশ্রী) অনেকটা এই 
ভাবে গাওয়া হয় তবে ধৈবত বিষভ একেবারে বাদ দেওয়া হয়। 
সাধারণতঃ ধানীর গজ যন্ত্রে শোন! যার--কদাচিৎ কখনও কেউ কেউ 
গেয়ে থাকেন। 


প্রান্তেত্রী অহ্থন্ন। পুলা প্রান্েত্রী-* 
অনেকটা কোমল ধৈবত যুক্ত পুববাঁর মত তবে এতে কোমল মধ্যমের 
| | 
ব্যবহার নেই। এর ঠাট এই রকম-_সারিগমপধনিসাএর মধ্যে 


কোমল রি, তীব্র ম, কোমল ধ--এর স্বর্ূপের বিশেষ ছায়! দেয়। 


আরোহী ও অবরোহী 
| | | | 
নিরেগমপ,ধপ,মধনিসা,রেনিধপ,মগমরেগ,রেসা। 


এর বাদী পঞ্চম সাদী রিষফভ। রাগ সম্পূর্ণ। সময় সন্ধ্যা। 


বিশেষ £-- 
| | । 
নিরে গ, ম প,ধ প,ম গ,ধ মগরেসা। 


* রাখতরজিনীতে ধনাপ্র। ষেল ও বর্তমান পুব্বাঁ মেল এক । 





ধনাশ্া ১১৫ 


| | | 
১। নিরেগ,রেগমপ,মগ,মরেগ, রেসা। 


1 | | | | 
২। নিরেগ, মরেগপ,মধপ,মধনিধপ, মগ, রেগ' ম 


গরেসা। 
| 


1 ] 
৩। নিরেগমপ, মগরেগণ, মধ, মধনিধনিদপ,ম 


| 
গ, ম.রে গ মগরেসা। 


৫ মগ মধপ, সাঁ,নি রে সা, নিরে গ টরেসানিপনি ধপ, 


| ঃ 
মধনিক্রেনিধপমগরেসা। 


৬। নিরেগমধনিসীপ্রেনপ্রেসানিধপযগরেসা। 
প্রসিদ্ধ গান 2_-"স্থমরণ হরকো”__চৌতাল 

ধমার-- মোহন খেলার” 

খেয়াল--"মৃরলি বজা”__একতাল 

বিলম্বিত-_“ঝল ঝল অভি” 

মধ্যলয়-_“পায় লিয়া ঝনকার”-_ভ্রিতাল 

"পনঘটবা। জানেন” | 

এছাড়া আরও অনেক গান প্রচলিত আছে। 


১১৬ রাগ-নির্ণয় 


গশব্ল ভ 


সঙ্গীত পারিজাতে পরজের উল্লেখ নেই। ভাবভষ্ট অন্ুপ- 
সঙ্গীতবিলাপ গ্রন্থে পরজের উল্লেখ করেছেন তাও আবার হৃদয় 
গ্রকাশ থেকে শ্লোক উদ্ধত করে। এই শ্লোক থেকে যেটুকু সংবাদ 
পাওয়া যায় তার ওপর নির্তর করে বিশেষ কিছু বলা যায় না1* 

বর্তমানে পরজ প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত রাগ। এই রাগ বর্তমান 
পৃব্বী ঠাটে। এতে সা, কোমল বি, তীব্র গা, তীত্র মা, পঞ্চম, 
কোমল ধৈবত এবং তীব্র নিষাদ লাগে । এই রাগের সঙ্গে বসন্তের খুব 
সাদৃশ্য “ম্বর গত” অর্থাৎ শ্বরগুলি একই । প্রন্কৃতির যথেই পার্থক্য 
আছে। আসলে পরজের প্ররুতি অনেকট] কালেংড়ার সঙ্গে মেলে। 


আরোহী ও অবরোহী__ 
| ৬ ৬ | 
নিসাগমধনিসা,সানিধপমপধপগমগরেসা। 


বিশেষ তান 


ও | গু 
সানিধপমধনিনিসা। 


টি 1 
অথবা সানিধপমপধপগমগ। 


এই বিশেষ তান দুটির থেকে দেখা যাবে যে তীব্র মধ্যম থাক? 
সত্বেও কালেংড়ার ভাব দেখা যায়। এই রাগ উত্তরাঙ্গ প্রধান । 
বাদী "তার সা” সম্বাদী পঞ্চম। রাত্রের শেষ প্রহরে গাইবার সময় 
তবে সাধারণতঃ একটু গভীর রাত্রি হলেই গাওয়] হয়| 


* বর্তমান পরজের সঙ্গে এই পরজের কোনও সাদৃষ্ঠ যোঝ! যায় না। 


গরজ ১১৭ 
বিস্তার £- 
রি | ঠ গু । 
১। সানিধনিধ মধ নি সাসানিধপগমগমগরে সা, 
নিসাগমধনিসা। 
| 


| | 1 
২। নিসাগমপ, মপগমগ, ধপগমগ, সানিধপ ম 
পগমগরেসা।__এখানে বিশেষ ভ্রষ্টব্য এ যে কোনও স্বর 


আন্দোলিত হয় না। তীব্র মধ্যম আন্দোলিত হলে পুবর্বী এবং কোমল 
ধৈবত আন্দোলিত হলে ভৈরোর ভাব এসে পড়বে । 


| | 
৩। নিসাগ মগধপগমগ,গমপধনিাঁ,নিধপ, 


গমগ রেসা। 


| রী ডি চু 
৪। নিনিধনিধপমধনিনিসা, সারেনিসানিধপ, 
| | | 
গমপধমপগমগ, মগবেসা। 
৫ | নিসা গমধ নিসা গরেসা, মগ রেসা, নিরে 


সারেনিসানিধনিধপগমগবেসা। 


১১৮ | রাগ-নির্ণয় 


চু 
টব 
৬ 
৩ 
৬ 
2৬ 
21১৬ 
শেড 
হাঁ 


| 
৬। নিসাগ মধনিরেগ 


ধনি, ম ধনিসা। 


প্রসিদ্ধ গান ধুপদ--“সোহে হসনবী” 
ধমার-_“ছিনরিয়!” 

খেয়াল-_“ঘুংঘট-_-ভো”-_-একতাল 

মধ্যলয় “পবন চলত” ত্রিতাল। 


স্পুকলী 


সঙ্গীত পারিজাতে পুব্বার উল্লেখ আছে। এই মতে পৃর্বাঁঁ গৌরী” 
মেলে ছিল (অর্থাৎ বর্তমান ভৈরব মেলে ছিল)। বর্তমানে পৃৰ্বা নামে 
আলাদা মেল থাকলেও এখনও পুবর্বাতে কোমল মধ্যমের ব্যবহার আছে 
এবং এই কোমল মধ্যম ছাড়া পুরা গাওয়া যায় না। 

বর্তমানে পুব্বার ঠাট সা, কোমল রি, তীব্র গ, তীত্র ম, পঞ্চম, 
কোমল ধৈবত, ও তীব্র নিষাদ। পৃব্বাতে কোমল মধ্যম ব্যবহার হলেও 
পুব্বী ঠাটে কোমল মধ্যম দেওয়া হয়না। পুব্বাঁ ঠাটে একরকম আরও 
কতকগুলি রাগ আছে যথা বসস্ত,'পরজ, ও এক প্রকারের ললিত পঞ্চম । 
এবং আর একটা কথা এই বোবা যায় যে কোনও রাগ পূর্বেকার মেল 
থেকে সরে গিয়ে অন্ত মেলের স্বর ব্যবহার কর্সে পূর্বের প্রকৃতি কতকটা 
বজায় থাকে যেমন গোঁরী মেলের (বর্তমান ভৈরব মেলের) অনেক বাগ 
বর্তমানে পুব্বী মেলে এসে পড়েছে। কিন্তু তা সত্বেও এতে গৌরী 
মেলের ্বর ব্যবহার হচ্ছে। ক্রমোগ্নতি অথবা! ক্রমবিকাশের নিয়মই এই । 


প্‌ব্বা ১১৯ 


বর্তমানে এদের পুরী মেলে মানা হয় এই জন্তে ৷ পুর্বা বাগ এখন স্বতন্ত্র 
হয়েছে, এবং পুব্বাঁজাতীয় রাগ এখন পৃব্বী মেলে ধরা হয়। 

বর্তমানে পৃরধী ছুই প্রকার। একপ্রকার:কোমল ধৈবতের ও আর 
এক প্রকার তীব্র ধৈবতের। কোনও মতে পুর্বাতে যে ধৈবত লাগে 
তা কোমল ও তীব্র ধৈবতের মাঝামাঝি এবং ভৈরব ও পূব ধৈবতে 
অনেক তফাৎ। একথা একেবারে অস্বীকার কর] যায় না। যাহোক 

ংলা দেশে তীব্র ধৈবতের পূ্বাঁর প্রচলনই বেশী ছিল। 

বর্তমানে কোমল ধৈবতের পুর্্বা অতি প্রচলিত রাগ । এই রাগ 
সম্পূর্ণ, ছুই মধ্যম যুক্ত এবং সন্ধ্যাবেলা গাওয়া হয়। বাদী গান্ধার ও 
সম্বাদী নিষাদ। দিনের শেষ প্রহরে গাইবার কথা কিন্তু সন্ধ্যার পরই 
গাইবার স্থযৌগ সাধারণতঃ বেশী হয়। কখনও দুই ধৈবতের ব্যবহার 
দেখা যায়। 


আরোহী ও অবরোহী £_ 
নিরেগমপধনিসা, পীনিধপমগমগরেসা। 
বিশেষ তান £_ 
পমগমগরেসা, নিরেগ। 
বিস্তার *_ 


1 
১। নিরেগ-রেগম (তীত্র মধ্যম লব সময় আন্দোলিত 
থাকে ১গমগরেগরেসা। 


৬২০ 


| 


৩। 


৪ | 


৫ | 


রাগ-নির্ণয় 


| | | ॥ | | ॥ 
নিরেগ মপ,ধমপগ মগ, ধমগমগ, মধ মগ, 


রেগমধ মগ, মগরেসা। 


নিধ নিধপ, ম,গমগ রেসা। 


| ও ড ৬ ] । 
'নিরে গমধনিসা; নিরে সা, নিরে গ নরেগমপম, 


। ॥ ॥ 
গরেসা সানি ধ নিধপ, মপগমগ, মগ 


2৬ 


| পি, 
মগ, 
সা। 


12 ২১৬ 


তীত্র ধৈবতের পুরীর কোনও বিশেষত্ব নেই উপরোক্ত তানে 
কোমল ধৈরতের স্থানে তীব্র ধৈবতের ব্যবহার কল্পেই অপর পূর্ববার 
বিষ্তার হুয়। 


প্রসিদ্ধ গান £__ 


ধমার-_-“"আহো কৈনো জান--” 
এ --ভলোরী তেরী জোবন” 


পুরিয়। ১২১ 


ঞ্ুপদ-_-“মেবী পতরা”--ইত্যার্দি আরও অনেক পদ আছে 
খেয়াল__“পীর নীজামুদ্দীন”--একতাল 
“নৈয়া মোর*্-_ 
মধ্যলয়--“বিহি কেওন জায়”_ত্রিতাল 
পকগবা বোলে” 
সাদরা_-“পায়োহে পীর” 


পূর্ব সারঙ্গ :-- 

সঙ্গীত পারিজাতে এই রাগের বিবরণ এই-_এই রাগে গান্ধার 
নিখাদ তীব্র, মধ্যম তীব্র, রি ধ কোমল-_( অর্থাৎ আমাদের 
পুব্বী মেল ) গান্ধার ন্যাস পঞ্চম বাদী। এতে কোমল মধ্যম নেই। 
বর্তমানে অপ্রচলিত । এখনকার পুব্বা রাগের সঙ্গে মিল থাক সম্ভব । 


পুরিয়া অতি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত রাগ। প্রত্যেক গায়কই পুরিয়া 
রাগ গেয়ে থাকেন। সঙ্গীত পারিজাতে পুঁরয়ার উল্লেখ নেই। 
ভাবভট্ট পণ্ডিত অন্থপসঙ্গীত বিলাস গ্রন্থে পুরিয়ার উল্লেখ করেছেন 
কল্যাণের পরে। এবং অন্ুপসঙ্গীত রত্বাকরে “পুরিয়া ভেদ”, বলে 
অনেকগুলি রাগের উল্লেখ করেছেন। 

রাগ তরঙ্গিনীকার লোচন ইমন মেলে পুরিয়ার উল্লেখ করেছেন ।* 
এতে মনে হয় পুরিয়া ইমন অথবা কল্যাণ অঙ্গের এবং মেলের 


বাগ ছিল। -ঃ 


* বর্তমান পুরি মেল এই গ্রস্থকারদের সময় প্রচলিত ছিল না] “রাগমপ্লয়ী-: 
কারও” এই মেলের ব্যাখা জেননি । 


১২২ রাগ-নির্ণয় 


বর্তমানে পুরিয়া মারবা মেলে-_-সা, কোমল রি, তীব্র গ, 
তীব্র, ম, পঞ্চম তীব্র ধৈবত ও তীব্র নিষাদ এই কয়টি স্থুর মারবা 
মেলে আছে। পুরিয়! রাগে পঞ্চমের ব্যবহার নেই। এই মেলের 
অনেকে রাগেই পঞ্চম লাগে না। 

পুরিয়া যাড়ব রাগ। মন্দ্র এবং মধ্য সঞ্তকে বেশী বিস্তার হয় 
বাদী গান্ধীর ও সম্বাদী নিষাদ। নিষাদদ এবং তীব্রমধ্যমের যোগ 


| | 
দেখা যায় অর্থাৎ নিম এবং নি ম গরে সা এই রকম তান খুব ব্যবহার 


হয় 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


রান 
নিবে সা,গমধমগ, মধনিরেসা 


সানিধনি মগরেসা। 


| | রে | 
খেয়ালের তানে নিরে গম ধনিরে সানিধমগ রে সা, এই 


রকম আরোহী ও অবরোহী নিলে দোষ হয় না। 
পুরিয়া রাগে “সা” এর ব্যবহার কম। সাধারণতঃ সা বাদ 
দিয়ে চলাই এর বিশেষত্ব । 


| 
নিরেগরে সা নিধনি, মধ নিরেসা। 


বিস্তার 


৯ । 


| 


৩। 


৬। 


পূর্্বকল্যাণ ১২৩, 


ও 20) 
| 2 
-] 


| 
রিনি রি নিডি 


| | টা 
সা,নির়েগ, মগগমধগমগ,রেগরেনিরেসা। 


| 1 1। | | 
নিমগ, মধ, গমগ,মগ রেসানিধনি। 


। | | ] ] | | 

ম গ,মনিমগ, নিরে নি মগ, মধ মগ, ম 
| | | 

নিমধমগমগরবেসা। 

| উড পা, 

নিরে গমধ নিরেসা, গরেসা সা নিধনি মধ, মনি,, 
| | | 

ধনিমধ গমগ, মগরেসা। 

নিরে গয ধনিরেগরেস সা, নিরে গরে সা সানি ধনি, 


| | 
মধ, গমগ, মগরেসা। 


নিষা ও তীব্র মধ্যমে কম্পন থাকে বিশেষতঃ খেয়াল গায়কীতে। 


প্রসিদ্ধ ধমার--“মোরী আগিয়া__” 
» ঞ্রুপদ--চপল করণ” 
বিলম্বিত খেয়াল-_“স্থঘর বনায়ে” 
মধ্যলয়-_“থাস্থকাই বার” 


এ ছাড়াও অনেক প্রচলিত গান আছে। 


১২৪ রাগ-নির্ণয় 


প্পুল্লিস্সা আ্রান্লেত্রী 
ধনাগ্রী দেখুন । 


স্টুন্লিল্লা ক্ুল্যান 
সাধারণতঃ পুরিয়া এবং কল্যাণ রাগের মিশ্রণ। এতে পূর্ববভাগ 


| | 
পুরিয়া (অর্থাৎ সরি গম প এই পর্যন্ত পূর্ব ভাগ এবং “ম পধনিসাঁগ 


এইটি উত্তর ভাগ) এবং উত্তর ভাগ ইমন অথবা কল্যাণ। একে 
সাধারণতঃ পূর্বব কল্যাণও বল! হয়। 


গুহ্কল কল্যান 


পুরিয়া কল্যাণের সঙ্গে এ রাগের বিশেষ কোনও তফাৎ নেই কারণ 
পুরিয়া এবং ইমনের মিশ্রণ ছাড়া এতে আর কিছুই নেই। 


আরোহী ও অবরোহী £__ 


| ্ | 
সারিগমপধনিসা। সাঁনিধপমগরিসা। 


বিস্তার । 


| | ্ 
১। নিরিগমগ,পমগধপমগ,রেগরেসা। 

| | | | ৪ 
২। নিরেগ মপ, মধ প, মধ নিধপ, মধ নিসা 


| | 
নিধ প, মগ, প মগ, রিগরেসা। 


পিলু ১২৫ 


৩। নি রে গ ম ধনিসা, ম,ধনি, ধনি সা, নিরে সা, সারে 


। | 
নিধ মপ, ম গ, রি সা। 


এই রাগ সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে। পূর্বে এই রাগ ছিল বলে 
মনে হয় না। 
প্রসিদ্ধ খেয়াল “হোবন লাগি সাঝ। 


ন্পিল্সু 
পিলু সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। একে নিতাস্ত আধুনিক রাগ 
ন1! বলা গেলেও মুসলমানদের স্থষ্ট রাগ বলে ধরা যায়। ৬ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামী একে যাবনিক রাগের মধ্যে উল্লেখ করেছেন । 
বর্তবানে পিলু অতি প্রচলিত রাগ যদিও এতে হুমরী ছাড়া 
"আর কিছুই শোনা যায় না। পিলুতে খেয়াল সচরাচর গাওয়া হয় 
না তবে তার ঞ্পদ ও ধমার শোন! যায়। 


পিলু সব সময়ে গাওয়া হয়, এর ঠাটে সারে গমপধনিসাঁ 


অর্থাৎ পুর্ব্ব ভাগ কাফী এবং উত্তর ভৈরব। এই ঠাট পিলুর আসল 
ঠাট তবে বর্তমানে পিলু কাফী ঠাটে ধরা হয় কারণ কোমল নিষাদ 
ও শুদ্ধ ধৈবত ত এতে লাগেই তাছাড়া আর সব স্বরই লাগে। 


আরোহী ও অবরোহী £-_ 


নিসাগমপনিলানিধপ মগরেসানি। 


১২৬ রাগ-নির্ণয় 


বিশিষ্ট ভান। টু 
নিসাগ,রেগ,সানি, নি স।গসা। 


বিস্তার । 
১। নিসাগরেগ, গরেনানি, নিিসাগমপ, গরেসা। 


২। নুসাগমপ, মপগ, পধপমগ রেসানিসাগসা। 


৩। নিসাগমপ, গমপনি, সানিধপ, মপগ, সানি। 
৪ | নিসাগরেগ, রেমগ: রেসানিসা। 
৫। নিসাগ (শুদ্ধগ) নিসাগমপগ, নিসাগমপনিধ 


পগ, পগ, রেমগরেসা। 


৬। নিসাগমপ, নিসা, গমপনিসা, গরেসাধপগ 


রেসানি, নি সা, গরেসা। 


শি নিসাগমপনিসা, গরেসানিসা, নিসা 
 ন্েমগরেসানিসা, পগরেসানিসাগরেসা 


৮। নিসাগরেগ,নিসাধপ,পধনিসা,নিসাগ,রেগ 
ডি. ০৮ ০ ভাজ রি নী 


ম প, গর, সারে গনি সা। 


বহার ১২৭ 
৯। নিসারেনিিলাগরে গ, মপগনিসা। 
নিসাগ, সাগ ম্প গ, রে মগরেসানিসাগসা। 


প্রসিদ্ধ গান £__ 
ধপদ ধমারে পিলু প্রায়ই কোমল রি মুক্ত। 
ঞ্ুপদ “তুম তরশ” 
ধমার “সৌচ সমঝ” 
£ুমরী “কলেজবা মে বাহ্থরী কি”- ত্রিতাল 
“কদর গিয় প্যারে লগে তুসে নৈন”। 


স্যহ্হাশ্ল 

বহার রাগ আধুনিক, স্থপ্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত । বহার রাগের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব থাকলেও এর মধ্যে ছুটি প্রধান রাগের ছায়া! সব সময় থাকে, 
বাগেশ্রী ও আড়ান! কিম্বা কথন কখনও বাগেশ্রী এবং মল্লার। আবার 
অনেক সময় বাগেশ্রী, কানাড়া (ব। অড়ান। ) ও মল্লার এই কয়টি অঙ্গই 
কুম্পষ্ট ভাবে দেখ! যায় । 

বহার দুই রকম প্রচলিত আছে কাফী ঠাট ( বাগেশ্রী অঙ্গের ) এবং 
আসাবরী ঠাট ( আড়ানার মত )। শেষোক্ত মতাবলম্বীরা৷ আড়ানায় 
তীব্র ধৈবত ব্যবহার করেন। এই শেষোক্ত মত বাংল! দেশে কিছুকাল 
পূর্বে বিশেষ প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশের বাইরে তীব্র ধৈবত যুক্ত 
কাফী ঠাটের বহারই সর্বত্র প্রচলিত সুতরাং এই প্রকার বহার সম্বন্ধেই 
বেশী আলোচন। কর! হোল । 

বহার বাগ অতিশয় বক্র. প্রকৃতির, তাই সরল তান এতে চলে ন|। 
বাঝহার কল্পে হয় আড়ান। কিবা বাগেশ্রীর রূপ বেশী করে দেখা যায়। 


১২৮ রাগ-নির্ণয় 
আরোহী ও অবরোহী £__ 
নিসাগমধনি সা, নিধনিপ;) মপগমরেসা। 


বাদী মধ্যম, সম্বাদী সা 

এতে দেখ! যাবে যে আরোহণে রি ও প বজিত এবং অবরোহণে 
ধৈবত বজিত কিন্বা! বক্র এবং গান্ধার ও বক্র । বাহারে কানড়া অঙ্গের 
এত প্রাবল্য যে একে কানড়ার প্রকার রাগ ধর! যায়। 

বহার রাগের সঙ্গে অনেক রাগের মিশ্রণ চলে যথা, ভৈরব বাহার, 
বসন্ত বাহার, অড়ানা বাহার, হিন্দোল বাহার, মালকোশ বহার, 
জৌনপুরী বহার ইত্যাদি। এই মিশ্রণ স্বরলিপি করে বোঝান নিতাস্ত 
অসস্ভব, কারণ শ্বপ্নের আন্দোলনের উপর এই মিশ্রণের সৌন্দধ্য নির্ভর 
করে তার স্বরলিপি কল্পে কিছুই বোঝা! যাবে না, যদি না আগে থেকে 
ভাল করে জানা থাকে । 


বিশেষ তান 
সানিপমপগমধনিসা। 


যদিও বহারে দুই নিযাদের ব্যবহার শোনা যায় তাহলেও তীব্র নিষাদ 
কোমল নিষাদের শ্রুতির পার্থক্য এক্ষেত্রে অতি কম। সাধারণতঃ 
কোমল নিষাদই একটু চড়া এবং সেইটেই তীব্র নিষাদের মত শোনায়। 


বিস্তাব। 
১। সাম মপগমনিধনিসা। সানিপমপগমরেসা 


বসস্ত ১২৪৯ 


২। রেনিসাম, গমমপগমনিধনি পমপম, সানিপমপ 


গম,পগমরেসা 
৩। গমধনি সা, ধনি প, মপগমনিপ,গমরেসা 


৪। সারে নি সাম গ পমনিপ, গ মধনি পা ধনি প, মপগম 
1 
রে সা। 
৫। নি সা গম ধনি সা, ধনি সী, ধনিধ, ধনি সারে নি সা ধনি 


প মগ মধনি সা। 


ঠ ৬ ষ্টী ৫ 
৬। নিসামগমপ, মপগমধনিসা,নিসারেনিসাধনিস৷ 
গড. রী 


থনিপগমপগমরেসা। 


নিসানিপ 


শপ 


৭| গমধনি সীর়েনিসানিসাগষপিগরেস 
মপগমরেসা। 

৬ ও ৭ বিস্তারে ছুই নিষাদেরই ব্যবহার দেখান হোল। 

৮। নিলাগম পনি মপ,গ মধনি সা মগ মরে সানি প, ম্প 
 গ্রমরে সা। 


৪) 


১৩০ রাগ-নির্ণয় 


বহার রাগে অনেক প্রসিদ্ধ গান আছে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ 
এখানে করা হোল । 
ঞ্পদ “সপ্ত স্থুরণ বরণ” 
ধমার “খেলন আই ফাগুন” 
খেয়াল বিলম্ষিত-_“নই বূত নই ফুল”__-একতাল 
*.. *  -মালনি তোহে” 
মধ্যলয় ব্রিতাল-_-“ফুলবালে কন্থ” 
” . ”গ  --ঠকসি নিকসি” 
খেয়াল বসস্ত বাহার-- বর জো ন মানে” 

” হিন্দোল বাহার “কোয়েলিয়া বোলত” 
(ভৈরব বহার-_“আইলারে” 
অড়ানা বহার--“পিয়াসনে” 
জৌনপুরী বহার-_পিহু পর দেশ” 


স্মএনত্ 


বসন্ত রাগের উল্লেখ এবং বিবরণ সঙ্গীত পাবিজাতে পাওয়! যায়৷, 
পারিজাতের মতে এই রাগে গান্ধার ও নিষাদ তীব্র, ষড়জ গ্রহ এবং 
মধ্যম বাদী। পারিজাতের শুদ্ধ ঠাটে গান্ধার ও নিষাদ তীব্র কল্পে 
আমাদের বিলাবল মেল পাওয়া । স্থৃতরাং বর্তমান বসস্তের সঙ্গে 
কোনও মিল থাক! সম্ভব নয়। 

সাধারণতঃ দুইরকম বসন্ত প্রচলিত, এক পূরবী মেলে কোমল 
ধৈবত যুক্ত আর এক মারবা মেলে তীব্র ধৈবত যুক্ত। সমস্ত রকম 
বসম্ত যদি ধর! যায় তাহলে প্রচলিত ও অল্প প্রচলিত মিলিয়ে পাচ 
রকম বসম্ত শোনা যায় যথা £--- 


বসস্ত ১৩১ 


১। সাগমধসী,প্রেসানিধপমগ মগ 

পৃরবা মেলে । এইটি সর্বত্র প্রচলিত। 

২। সাগ মনিধম ধ লী, নিম গমগরেসা। 

মারবা মেলে । 

৩। সাগ মধ পা, সানি ধ প মগ মগরে সা 

এতে দুই ধৈবতের ব্যবহার হয়। 

আরোহণে তীব্র ধৈবত এবং অবরোহণে কোমল । 

৪। সাগমনিধনিমধমগরেসা। এতে ছুই মধ্যমেরই 
ব্যবহার হয়--আরোহণে কোমল । 

৫। সাগম পধনিধ মগমগরেসা। 


এর সঙ্গে মূলতানীর প্ররুতি প্রায় মেলে! এই শেষোক্ত প্রকার 
তোড়ী মেলে । 

পুৰর্কী ঠাটের বসন্তই সর্বত্র প্রচলিত তারই বিস্তার দেওয়া হোল। 
সাধারণতঃ সমস্ত উত্কষ্ট খেয়াল এই প্রকার বসন্ত রাগে রচনা কর! 
হয়েছে। 

এই বাগ বসন্ত কালে সব সময় এবং অন্য কালে রাত্রের শেষ ভাগে 
গাওয়া হয়। তবে আজকাল গভীর ব্বাত্রেও বসন্ত গাওয়া হয় কারণ 
শেষ রাত্রে গান করার প্রথা ক্রমশঃ উঠে যাচ্ছে। 


| 
বসস্ত রাগে ছুই মধ্যমের ব্যবহার হয় এবং "গ ম ম”এই ললিতাঙ্গের 
ও ব্যবহার হয়। 


১৩২ রাগ-নির্ণয় 


আরোহী ও অবরে 


| ৬ ৬ ৬ 
সাগ মধরেসা। 


ঙ 
€ 
| | 
নিধ প, মগ, মগরেসা। 


৬ 


| 5৬ ] 
বিশিষ্ট তান_ম ধ রেসানিধপ,ম গমগ 
এই বিশিষ্ট রূপ বজায় রাখতে পাল্লে পরজের সঙ্গে কোনও 


| 
গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পরজে "ম পধ প গ মগ”ও 


| | 
“মধনি নি সা এই তান ক্রমাগত ব্যবহার হয় কিন্ত পরজে “ম 


১ | 
ধরে সা” এবং মগমগ এই তানগুলি ব্যবহার করা কখনও 


উচিত নয়। কারণ এই ছুটি বসস্তের বিশেষ তান। 


ঙ ক | ] ] 
ধ রেস সা, সারেনিধপ, মধনিধপমগ মগ 


দি 


১। 
| ও | | | 
২। সারেসাগমধসানিধপ মধমগমগরেস৷ 
| চা. | | | গড ৬ | 
৩। মধ সানিধপমগ মগ, মধরেসানিধপ মগ 
| | । | | 
মগ, মনিধপ, মগ মগরেসা। 
| ৪ ৪০০৪৩ ৪ ৭1৬৪ ৪ 
৪। নিলাগ মধ সারেসাগরেসা*নিসামগরে সা 


| | | 
নিধ নিধপ, মধ নিধপ,ম গ মগবেসা। 


বপস্ত ১৩৩ 


| ঠ ঠি ঙী ভ 
৫| মধ রেসা,.সানিধপ,রেনিধ নিধপ, মধ নিধ প 


মগ মগরেসা। 


| | | | | 
৬। নিসা ম, মগমগ, নিসাগমম মগ, মধ নিধ পম 


মগ,মধ রেসানিধপ,মগরেসা। 


| চি, € গড ৬ ডু € ভি 5 | ৪৪৬ 
৭। নিসা গমধ নিপা গ রেসা, মগরেসা, পমগরেস৷ 


| | 
সানি ধ, নি ধপ,ম গ মগরেসা। 


| গু | ১৪৩৪৬ ৬1৬ রঙ 
৮| মধসা,মধ নিসা রেসা,রেগরে মগপমগ রেসা 
নিধ পমগরেসা। 


প্রসিদ্ধ গান ।--অনেক গান প্রচলিত আছে তার মধ্যে কয়েকটি 
এই 2 
ধ্রপদ- “মালতী কেতকী--* 
ধমার-_“গাবে। বসস্ত”- কোমল ধৈবত 
” . “ভবরা ফুলে” _তীত্র” 
বিলম্বিত খেয়াল-_“নবিকে দরবার”-_ত্রিতাল 
* __“আইরুত”-_-একতাল 


১৩৪ রাগ-নিণয় 


মধ্যলয় --“পনঘটব! ঠাড়ো”-_ত্রিতাল ইত্যাদি 
--"এই ডি এইডি--একতাল ইত্যাদি 


বাগচী অঞ্থন্বা লাঙ্গেশ্রলী 


বাগীশ্বরী অথবা বাগেশ্রী সঙ্গীতপারিজাতে পাওয়া না গেলেও 
ভাবভট্ট পণ্ডিত অন্প-সঙ্গীত বত্বাকর গ্রন্থে “বাগীশ্বরী কর্ণাট” রাগের 
উল্লেখ করেছেন। রাগতরঙ্গিণীকার লোচন বাগীশ্বরী রাগ কর্ণাট মেলে 
( তখনকার কর্ণাট বর্তমান খমাজ মেলে ) উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে 
বাগেশ্রীর গান্ধার তীত্র নয় কোমল স্থৃতরাং একে কাফী ঠাটে ফেলা হয় 
কিন্তু বাগেশ্রীর গাদ্ধার সাধারণ কোমল গান্ধারের চেয়ে একটু চড়া এবং 
তীব্র গান্ধারের চেয়ে একটু নীচে । অনেকে বাগেশ্রী কানাড়াকে 
আলাদা রাগ বলেম। বর্তমানে ছুই রকম ধরণের বাগেশ্| শোন] যায় 
এক রকম কানড়া অঙ্গের আর এক রকম কাফী অঙ্গের। বাণেশ্রী 
কানড়া বলতে কানড়া অঙ্গের বাগেশ্রীী বোঝায়। 

বাগেশ্রী কাফী ঠাটে। আরোহণে রিখব ও পঞ্চম বজিত অবরোহণে 
সম্পূর্ণ। কখনও কখনও পঞ্চম বজিত বাগেশও শোনা যায়। যদিও 
বাগেশ্রীতে আরোহণে রিষভ পঞ্চম বজিত তবু আংশিকভাবে অরোহণেও 
লাগে যেমন “প ধনিধ ম” এই তান (এবং “রে গ মগ রেসা” এই 


রকম তানও লাগে )। কিন্তু “সারে গ মপধ* এ রকম তান কিছ! 
“গম পধ নি* এরকম তান চলে না! শুধু “ম পধ গ” এইটুকু ব্যবহার হয়। 


আরোহী ও অবরোহী £__ 


নিলাগ মধ নিসা, সানিধ পমগরেসা। 


বাগেশ্ত্র ১৩৫ 


বাদী মধ্যম অথবা ধৈবত | বাগেশ্রীর বাদী সাধারণতঃ মধ্যম বল! 
হয়ে থাকে কিন্তু বাগেশ্রীর রূপ ধৈবতের ব্যবহারের ওপর সবচেয়ে বেশী 
নির্ভর করে এবং এ ক্ষেত্রে মধামের প্রীধান্ত সবচেয়ে বেশী বলে মেনে 


নেওয়া চলে না। সম্বাদী মধাম কিছ্বা সা কিন্তু ধৈবতই বাদী বলে 
মানা উচিত।* 
বিস্তার। 
১। সা,রেসানিধসা,মগমগ, মগরেলা। 
৪৬ 


২। সানিধসানিধমগমধনিসা মমগম, ধম, 
৮5৪ 7-5৬ - টি 


ঠা, 
৩। নিন মধনিধ, সা 


| 21) 


ধ, প ধ নি ধ, ম, 
মগরেসা। 


৪। নিসামগমধনিধ, পধনিধ মপধগমগরেসা। 
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৫। নিসামগমধনিধ। মাধনি ধ, রেসা নিসা ধনি ধ 
মধনি সানিধমগমগরেসা। 


৬। নিসাগমধনিসা, নিনিসারেসা, গরেসামগ মগ 


রেসালারেলানি ধনিধ, মধানানিধমগমগরেসা। 


* একজন শ্রেষ্ঠ ধুসলমান ওস্তাদের এ কথা শুনেছি তিনি ধৈবতকে বাদী 


. স্থান দেন এই মতই বর্তমান বাগে সন্বন্ধে থাটে। 


১৩৬ রাগ-নির্ণয় 


৭। মগমধনিসাঁ, রেসা, গরেসা, মগমগরেসা ধনি 

সামগমগরেসা, সানিধমপগমগরেসা। 
অনেক গান প্রসিদ্ধ আছে তার মধ্যে এই কয়েকটি £__ 
প্রসিদ্ধ গান। ধপদ £__“কাল সোন বলবস্ত” 

ধমার £_-“অবতুম কৈসে” 
« “ইন গিরধাবী” 
খেয়ালঃ--“যোহে মন1”-একতাল 
“সখী মন লাগে” ৮ 
সাদ্দরা £--লাজে সরম রাখো” 
মধ্যলয় প্রেয়াল-_নিসবাসর হবি” 
৮. “বল্সামোরী” 


০্বতান্বএলী আঞথন্লা ন্বিতান্বত 


বিলাবল- বিলাবল বর্তমানে শুদ্ধ মেল হিসাবে ধরা হয়। অর্থাৎ 
বিলাবল মেলের সমস্ত সুর শুদ্ধ স্বর__বর্তমানে এই সংস্কার দাড়িয়েছে। 
বিলাবল মেল শুদ্ধ মেল হিসাবে কবে থেকে ব্যবহার হয়েছে তা জানা 
যায় না, শুধু এই মাত্র জানা যায়__সঙ্গীত পারিজাত, রাগতত্ববিবোধ 
ইত্যাদি যে সমস্ত গ্রন্থ প্রায় তিনশত বংসর আগে লেখা হয়েছিল 
তাতে শুদ্ধ মেল কাফী ছিল (প্রাচীন গ্রস্থ পরিচয় দেখুন )। বর্তমানে 
বিলাবল শুধু মেলের নাম নয়, বিলাবল একটি প্রসিদ্ধ রাগ এবং 
অনেকগুলি বাগকে “বিলাবল ভেদ"এর মধ্যে ধর] যায়। এই সব 
রাগের বিলাবলের সঙ্গে আকৃতি অথবা স্বব্ূপগত সাদৃশ্ত আছে। 
এদের বিলাবল অঙ্গের রাগও বলা হয়। 


বিলাবল ১৩৭ 


বিলাবল ছাদশ প্রকার বলে সাধারণতঃ মান! হয়ে থাকে ।-_ 
১। শুন্ধবিলাবল। ২। আল্হৈয়াবিলাবল। ৩। শুরু বিলাবল। 


৪। নটবিলাবল। ৫ দেবগিরি। ৬। ইমনি। 
শ। সর্পনা | ৮। লচ্ছাশাগ। ৯। কুকুভা। 
১০। দেশকার। ১১। শঙ্কর । ১২। বিহাগ। 


এই সমস্ত রাগের পরস্পর স্বরূপণ৩সারৃশ্ত আছে। এই সব রাগ 
যথাস্থানে বর্ণান্থক্রমে দেওয়া! হবে। এখানে তাদের পৃথক আলোচন। 
নিষ্প্রয়োজন । তবে বিলাবল অঙ্গের রাগ বলতে আমর] কি বুঝি তা 
এখানে বিচার করা যেতে পারে। বিলাবলের প্রধান অঙ্গ বলতে 
আমর] কয়েকটি স্বরসমষ্টি অথবা তান বুঝি যথা £-_ 
স্থায়ীতে-_-১ ॥ সারেগমগ ২। গপমগ ৩। মগ মরে সা 


ষ্ পে 
অন্তবাতে--১। গপনিধনিসা২। গপসাধসা৩। সানি ধানি খ প 


এই তানগুলি আবার পরস্পর অলবদল করা হয়-_অর্থাৎ অন্তরার 
তান স্থায়ীতে এবং স্থায়ীর তান অন্তরাতে দেওয়। হয়। 


এই সব তানের একটি বা ততোধিক কোনও রাগে ব্যবহার করা 
হলে আমরা তাকে বিলাবল অঙ্গের রাগ বলে থাকি। উপরোক্ত 
বারটি বিলাবলে এই সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া ষায়। বিলাবল মেলের 
অন্যান্য রাগেও এই সাদৃশ্ত দেখা যায়--তবে এই কয়টি বিশেষ করে 
কাছাকাছি তাই এর' দ্বাদশ বিলাবল নামে অভিহিত । 

“বেলাবলী রাগ গ্রস্থোক্ত রাগ। সঙ্গীত পারিজাতে বেলাবলী 
রাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখনকার বেলাবল শঙ্করা-ভরণ মেলে 
ছিল, এই মেলকে আমরা এখন “বিলাবল” মেল বলি। পারিজাতের 
বেলাবলী বর্তমান বেলাবলীর সঙ্গে মেলে যথা £-- 





১৩৮ রাগ-নির্ণয় 


বেলাবল্যাং গণী তীত্রো মুচ্ছন! চাভিরুদ্গতা 
আরোহে মণি বর্জায়ামংশঃ ফড়জৌ বুধৈঃ স্থৃতঃ 
আরোহে গব্জায়াং স্কচিৎ গান্ধার মৃচ্ছন]। 
এর সঙ্গে বর্তমান শুদ্ধ বিলাবলের সম্পূর্ণ মিল আছে যথা £-- 
গান্ধার নিষাদ তীব্র (অন্য সব শুদ্ধ অর্থাৎ কাফীমেলের তার মানে 
বর্তমান বিলাবল মেল) আরোটৈ' মধ্যম ও নিষাদ বজিত বর্তমানে 


আরোহখে বক্রভাবে লাগে যথা গ পনিধনি সা) এবং আরোহণে 
গান্ধীর বর্জিত (মগমরে এইভাবে অর্থাৎ বক্রভাবে লাগে) এবং 
তখনও গাদ্ধারাদিক মৃচ্ছন! অর্থাৎ গাদ্ধার থেকে আরোহ। সুতরাং 
বর্তমান শুদ্ধ বিলাবলের সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে। 

শুদ্ধ বিলাবলের বিস্তার আল্হৈয়! বিলাবলের মতই কেবল 
কোমল নিষাদের ব্যবহার নেই। আল্হৈয়া বিলাবলের কোমল নিষাদ 
যুক্ত ছোট ছোট তান গুলি বাদ দিলে শুদ্ধ বিলাবলের বিস্তার বোঝা 
যাবে। প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য না থাকলেও “শুদ্ধ বিলাবল” 
রাগের বিস্তার যথাস্থানে দেওয়া! আছে-+শ্দ্ধ বিলাবল” দ্রষ্টব্য । 


ন্বিহাগ্ 
বিহাগ রাগের নাম সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না, বিহঙ্গড়ঃ 
নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বিহাগ শব এরই অপভ্রংশ। বর্তমান 
বিহাগের সঙ্গে বিহ্ঙ্গড় রাগের কোনও মূল পার্থক্য ছিল একথা 
জোর করে বল যায় না ।* 


* পারিজাতে বিহঙগড় রাগে গান্ধার নিষাদ তীত্র আরোহে রি বঞ্জিত গান্ধার স্যান 
বা অংশ রি ( এইখানে বিহাগ্ের সঙ্গে পার্থকা ) 





বিহাগ ১৩৯ 


বিহাগ অথবা বেহাগ রাগের নাম সঙ্গীতানগুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই 
জানেন। এখন ছুই রকম বিহাগ প্রচলিত আছে, এক রকম তীব্র 
মধ্যমযুক্ত আর এক রকম তীব্র মধ্যম ছাড়া । ছুই রকমই বিলাবল 


ঠাটে, কোনই তফাৎ নেই, শুধু “প ৮ গ মগ” হ্বরূপ এই তান মাঝে 
মাঝে ব্যবহার হয়। এবং এই বিহাগ তীব্র মধ্যম বাদ দিয়েও অনেকে 
গেয়ে থাকেন। 

বিহাগ বিলাবল ঠাটে, কারণ এর তীব্র মধ্যম, বৈচিত্র্য দেয় মাত্র, 
তীব্র মধ্যম বাদ দিয়েও স্বচ্ছন্দে বিহাগ গাওয়া যেতে পারে। 

আরও ছুই রকম বিহাগ পটবিহাগ ও নটবিহাগ বলে গাওয়া হয়। 
পটবিহাগ, বিহাগ ও আল্হৈয়া বিলাবলের মিশ্রণ এতে আরোহী 


বিহাগের_ নিস! গমপ নিসা এবং অবরোহী আল্হৈয়! বিলাবলেব-_ 
ঠ 
সা নিধ পধনি ধপ মগ রেসা এর সঙ্গে কখনও কখনও “রে গ ম প ধনি ধপ* 


এই তান ব্যবহার হয়। স্থতরাং ছায়া নটের ছায়া দেখা দেওয়া 
্বাভাবিক। 

নট বিহাগ নট বিলাবলের সঙ্গে বিশেষ তফাৎ নয় একে পৃথক 
রাগ বলে মানা যায় না। নট বিলাবল অনেকে নট বিহাগ বলে 
গেয়ে থাকেন--এতে খুব অন্যায় কিছুই নেই কারণ “পম গ ম গসা” 
এই তান নট বিলাবলেও আসে স্থতরাং বিহাগের ছায়! দেখা যায়। 


আরোহী ও অবরোহী £__ 


| 
নিসা গম পনি সা,সানিধপ মগ মগরেসা। 


নিষাদ থেকে ধেবত হয়ে পঞ্চম এবং গান্ধার থেকে বিষ্ভ হয়ে 


১৪৩ 


রাগ-নির্ণয় 


সা পর্যস্ত ছুটি “মিড়” বিহাগের বিশেষ স্বরূপ প্রকাশ করে, এগুলি ছাড়া 
বিহাগের রূপ সৌন্দধ্যবিহীন হয়। বিহাগে বাদী গান্ধার সম্বাদী নিষাদ 
এবং গাইবার সময় রাজ্রির দ্বিতীয় প্রহর । আরোহণে বিষভও ধৈবত 
বজিত, অবরোহণে ব্যবহার হয় কিন্তু প্রবল নয়। 

বিস্তার £_€ গান্ধার থেকে সা এবং নি থেকে প মিড় আছে ) 


১। সাগরে সা, নিসা গমপ গ ম গসা, নিসাগরেসা। 


| 


৩। 


€৫। 


৬। 


| 
নিসা গ, মগ, পম গমগ, নিপমগ,গমপমগরেসা। 


সানিপ, মগমগ, গমপমগ, গমপনি, পসা নিস! 
১৫ উড ৩৬ 1 ঠ গীঁ 


] | | 
পনি সাগ,মগ, পম গমগ, ধমপগম গপমগমগ 


নিসাগ মপ মগমগসা। 


| ূ 
নিসা গমপ, মপ গমপ, নিপ, গমপ নিধপ, ম 


| 
গমগ, ধমপ গমগরেলা। 


॥ । ও 
সাম গপ, মধ মপ গমপ, গমপনি সাদিধপ গমপ 
অমগরেসা। 


বিহাগ ১৪১ 


৭ নিসাগমপ নিসা, পনিপসা, সানিধপমপ গমপ 
রী | 
গমপ নিসা নিধপ মগরেসা। 


] ১ 
৮। নিসাগমপ নিসা গলা, নিসাগমপ, গমগ সা,সা 


নিপ, ধমপ, গম গ, গ মপ মগরেসা। 


৯। গমপ নিসা, নিসামগপমগমগ পমগমগরেসা 


নিপ মপগমপ, ধমপ গমগরেসা। 
১০। নিসা মগপমনিপসা, নিসামগপ, মগমগরেস! 


নিধপ মগ মগরবেসা। 


প্রসিদ্ধ গান ধ্পদ--“আতে হোঙ্গে আলী পারে 
১ 2 "গণপতি বিস্ব হর” 
ধমার-_“জমানা জল সজনী” 
“যোবন মদ মাতি” | 
বিঃ খেয়াল-_“কবন ঢঙ্গ তোরা” ইত্যাদি অনেক 
"“হোমাই আজ | প্রচলিত খেয়াল আছে 
মধ্যলয় খেয়াল-_“লঙ্গর টিট* 
প্বলমূরে” 
“অবহা লালান মৈ” 


১৪২ রাগ-নির্য় 


হরল্দশন্যক্বী লালা ভ্রচ+ 

বৃন্দাবনী সারঙ্গ সম্বন্ধে সাধারতঃ তিন রকম মত আছে। 
বৃন্দাবনে যে সারঙ্গ গাওয়া হোত, অনেক গায়কের মত অনুসারে তাতে 
কোমল নিষাদ একেবারে বজিত। আর একদল গায়ক আছেন তার! 
বলেন আরোহণে তীব্র নিষাদ, অবরোহণে কোমল নিষাদ এই বুন্দাবনী 
সারঙ্গের চিহ্ন। আর একদল বলেন সামান্য তীব্র ধৈবত ব্যবহার করা 
করা উচিত (ছুই নিষাদ দেওয়া সত্বেও) তবে এই ধৈবত সব সময় 
পঞ্চমের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। এই তিন রকম যত মানলে এই 
রকম তিন প্রকার স্বরূপ হয়। 


গ্ী ঠ 
১। সারেমপনিসা, সানিপমরেসা। এই প্রকারে 
আরোহীতেও তীন্্র নিষাদ অবরোহীতেও তীব্র নিষাদ। এই প্রকার 
বৃন্দাবনী সারঙ্গের বৈচিত্র্য ষখেষ্ট তবে খেয়ালের তানের পক্ষে একটু 


২। সারে ম পনি সাঁ, সানিপমরে সা। এই রকম বৃন্দাবনী 
সারঙ্গ সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। এই প্রকার বিস্তার বেশী করে 
দেওয়া হোল। 

৩। সারে ম পনি সা, সাঁনি প মপধরে মরে সা। এই প্রকার 


ধৈবতের ব্যবহার অন্য প্রকার সাবঙ্গেও দেখা যায়। 
সমস্ত সারঙ্গের তুলনা “সার” নামের মধ্যে করা হয়েছে। 


*সারঙ্গ নাম গ্রন্থে পাওয়া! যায় তার সঙ্গে শুদ্ধ সারঙ্গে যে সব স্বর ব্যবহার 
হয় তার একা আছে। সা, রে, কোমল ম, তীব্র ম, পঞ্চম, কোষল নি, তীত্র নি 
ও সা এই সারঙ্গ মেল ছিল। “সারঙ্গ" দেখুন । 


বুন্দাবনী সারঙ্গ ১৪৩ 


দ্বিতীয় প্রকার বুন্দাবনী সারঙ্গের প্রচলন সবচেয়ে বেশী হওয়া 
তাঁর বিস্তার নীচে দেওয়া! গেল £__এর বাদী ও সম্বাদী রে ও প। 


১। নিসারে সানিপ, মুপনিসা, বেলা, মরেসানি, 
নিসারে 
২। মপনিসারে মরে, রে পমরে, রে ম পনিম প মরে, 


রে সানি সারে সা। 


১. 
৩। নিসা রে ম প, মপ, রে মরে প, মপনিপ, মপনিসা, 


নি প, ম পমরে, পমরে সা। 


ঙ 
৪। নিসারে ম পনিসাঁম পনিসারে, সানিপ, মপনিপ 


ম পমরে, পমরে সা। 


গ্ গু ৬ ঠা. ১ নী € 
৫। মপনিপনিসা, নি সারে, সারেমবেসানিসারেমপ 


মরে সা, সা নি পমরে সা, নি সারে 


এই কয়েকটি বিস্তার থেকে যত ইচ্ছে বাড়ান যায়। বৃন্দাবনী 
সারঙ্গ অতি “প্রবল” রাগ এমন কি কানড়াগ্লিও সারঙ্গের ছায়! 
এড়িয়ে যেতে পারে না। এর থেকে বোঝা যাবে যে সারঙ্গে 
আলাপ এবং বিস্তারের সুযোগ কত বেশী। তবে সরগম লিখে 
সব রকম তান বোঝান যায় না, তাই খুব বেশী বিস্তার দেওয়া 
হোল না। মনে রাখতে হবে এইটুকু যে রিষভ ও পঞ্চম এর বাদী 


১৪৪ রাগ-নির্ণয় 


ও সম্াদী এবং ম্যাস অর্থাৎ তানগুলি এসে হয় রিষভ, নয় পঞ্চম 
(কিছ! ষড়জ) এই কতটি স্বরে শেষ হওয়া উচিত। এইটুকু 
“গায়কী”র ওপর নির্ভর করে। 
প্রসিদ্ধ গান অনেক আছে তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ 
করা গেল ।-- 
ঞধুপদ “রাত সমে রসকে” 
“ধন ধন বৃন্দাবন” 
ধমার “লালমোরী গৈল” 


“অবতুম লাল” 
খেয়াল ৃ “বোরে জিন অল্লাকে” --একতাল 
বিলঘ্িত € “অজব ধারা, _ ত্রিতাল 
মধ্যলয় “আছে পীর মোর” 
ত্রিতাল “বন বন” 
সারা “আজ অগ্ুন” --ঝাপতাল 
ভীীমঞ্পলান্নী 


ভীমপলাশী অথবা! ভীমপলাসী অথবা ভীমপলাশ্রী__আধুনিক বাগ । 
সঙ্গীত পারিজাত রাগতরঙ্গিণী ইত্যাদি গ্রন্থে এই রাগের উল্লেখ নেই । 
বর্তমান ভীমপলাধী কাফী ঠাটে। 

ভীমপলাশী অতি প্রচলিত রাগ এবং শ্রুতি মধুর । ধানশ্রী নামে 
কাফী ঠাটে যে বাগ আছে তার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে 
ধানস্ীর চেয়ে ভীমপলাশী অনেক প্রচলিত এবং পরিচিত রাগ এবং 
এতে বিস্তারের স্থবিধেও বেশী। 


ভীমপলাশী ১৪৫ 


আরোহী__নি সাগম পনিসা 


ৃ সানিধপমগরে সা। 


ভীমপলাশীর মধ্যম বাদী এবং সা সম্বাদী। পঞ্চম থেকে নিষাদে 
যাওয়ার বিশিষ্ট ধরণ আছে। এই নিষাদের বিশিষ্ট আন্দোলন এবং 
শ্রতির উপর ভীমপলাশীর সৌন্দর্য খুব বেশী রকম নির্ভর করে। 

ভীমপলাশী গাইবার সময় সাধারণতঃ অপরাহ্ণ অর্থাৎ দুপুরের পরে 
কিন্ত অনেক সময় সন্ধ্যা বেলা গাওয়া হয়। | 

বিশিষ্ট ভান ৮নি সা ম,মগপম,গমগরেসা 
বিস্তার £-_ 

১। নিসামগবেসাপ'নিপনিসা। 

নি ৩৬৬ ৬ 


২। নিসাম, মগ,পম,নি সামগপম,গমগরেস! 
গড 1 
৩। নিলাম গম বারন খপ, ধপ,ম,গমগরেস! 


৪। নিসাগরেসারেলানিধপ প, মপ নি,পনি সা। 
ঙ 


৬ 
৫ উ ভি 
৫। নিসাগমপনিপ পনিসা,নিসাগরেসারেসা নিধ প 
মপগম,পমগরেনা 


১৪৬ রাগ-নির্ণয় 


৭। নিসাগমপগ,ধপমগ,নিধপ,মপগ,গম পনি সা 
রি 
নিধপমপগ,রেসা। 


ডগ 0665 96% 5 ডি 
৮। নিসাগমপ নিসাগমপ,গম পমগ,ম 
৫ 


ড ৬ 
€ 


র্‌ সা 


১৬ 
12৬ 


|. জা | 
রেসানিধপ,মপগষগরেসা। 

ওপরে ষে কয়টি বিস্তার দেওয়া গেল তাতে সব রকম ধরণের তান 
আছে। বিশেষ করে এই কথা মনে রাখতে হবে যে পঞ্চম থেকে 


নিষাদ যাবার আগে সব সময় সা স্পর্শ করে যায় এবং কোমল গান্ধারে 
যাবার আগে মধ্যম ছুয়ে যায়। | 


প্রসিদ্ধ গান 


“গোরে গোরে অঙ্গ কো” 
চে মুরণ তান তাল” 
"এরিমন লে” 
ঠ গুণ কোণ” 
খেয়াল ("সবতো মুন লে”--একতাল 
বিলম্বিত ৃ 


ভূপালী ১৪৭ 
ভুঞ্পাী* 


সঙ্গীত পারিজাতে এই রাগের বিবরণ আছে। সেই সময় 
এই রাগে ম ও নিষাদ বর্জিত ছিল এবং বিষভ এবং ধৈবত কোমল ছিল। 
রি ও ধ কোমল বাদে বাকী স্বর পারিজাতের শুদ্ধম্বর হওয়ায় আমাদের 


ভৈরবী ঠাট হয়। স্থৃতরাং তূপালী রাগ সারি গ পধসা এই কয়টি স্বর 


ব্যবহার কর্ত এবং বর্তমান ভৈরবী মেলে ছিল। 

ভাবভট্ট পণ্ডিত “ভূপালীকল্যাণ” পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন। 
এতে বোঝা যায় যে এই ছুই রাগ তখন স্বতন্ত্রভাবে প্রচলিত ছিল। 
ভুপাল নামে বাগও পূর্বে প্রচলিত ছিল। এখনও ভূপালীর “তৃপ- 
কল্যাণ” নাম আছে। পণ্ডিত ভাবভট্ট ভূপালী-কল্যাণ “কল্যাণ ভেদাঃ' 
নাম দিয়ে উল্লেখ করেছেন। এখন ভূপালী অতি প্রচলিত ওড়ব__ 
ওড়ব রাগ। কল্যাণ অঙ্গের প্রাধান্য এবং শুদ্ধ কল্যাণের সঙ্গে যথেষ্ট 
সাদৃশ্য আছে। এই রাগ সন্ধ্যা বেলা গাওয়া হয়। তৃপালীর মত 
আরোহী ও অবরোহী ব্যবহার করে এরকম আরও কয়েকটি রাগ আছে, 
যথা, শুদ্ধ কল্যাণ, জেত কল্যাণ ও দেশকার। এই সব রাগের পার্থক্য 
লিখে বোঝান যায় না। তবে আলাপ অথবা বিস্তার পর পর মিলিয়ে 
দেখালে অনেকটা পার্থকা বোঝা যাবে। 


আরোহী ও অবরোহী ঃ 


সারি গপধলা, সা ধপ গরেসা। বাদী গান্ধার সন্বাদী ধৈবত। 


* ভাঁবভট্ট পণ্ডিত "ভুপালী” রাগ নন্বদ্ধে পারিজাতের শ্লোক উদ্ধত করেছেন। 
পমণিবর্জ।। তু ভূপালী রিধৌ যত্র কোমলৌ” এবং “কল্যাণ ভেদাঃ” র মধ্যে "তুপালী 
কল্যাণ" দিয়েছেন ; অতএব ছুই প্রকারই পূর্বে প্রচলিত ছিল মনে হয়। 


১৪৮ 


রাগ-নির্ণয় 


বিশিষ্ট তান £__গরেষা, ধ সারে প। 


বিস্তার :-_ 


৯ । 


এ 


৩। 


৫ । 


৬। 


৭ | 


৮ 


গ রে সা,ধু সারে গ, বেগ, পগ, পরেগ রেসা। 


সারে গ রেগ, পগ, পরেগ, পধপরেগ, গরে সা। 
সারে গরেসাধপ্রঃধ সাবেগ, বেগ পগ ধপগ পরেগ বেসা। 


ও ১ গড 
সারে গ পধ, পধ সাধ, সারে গ রেসাধপ ধপগ, 
রেগরেসা। 


চু, গু ডি ও উঠে 9 কি 
সারে গ পধ সা,পধপসা,.রেসা,গরেগসারেসারেস! 


৩ 
সা! ধর্প, ধপগ, পরেগ রে সা। 
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সারে গ পধসারেগ,পগ,পরবেগ,ধপরেগ,গরেসা, 


সা ধপ গরে সা। 


ড উড ও রি 
সারে সা, রে গরে, গপগ, পধপ, ধসাধপারে সারে গে, 


উড গু ডি ডু ও ডু ও গড 
গপগ,রবেগরে, সারে লা, ধ সাধ, পধপ, গপগ, রেগরেসা। 


প্রসিদ্ধ গান £- 
ঞুপদ £--"পর বর দিগার” 


“বাণী চাবোকে" 


ভৈরব ১৪৯ 


ধার £--“লাল পিচকারী” 
খেয়াল “অবমোরা ঝাঝ” একভাল 


বিলম্বিত 'সালোনে লাল” একতাল 
“ইভনো। যোধন” ত্রিতাল 
মধ্যলয় 
“তুমহম সন জিন” ভ্রিতাল 
টব্ডল্লপম্য 


সঙ্গীত পারিজাতে ভৈরব রাগের উল্লেখ আছে। এই রাগে 
বি ও প বজিত, ধৈবত গ্রহ মধ্যম ন্যাস, ধৈবত কোমল ও 


গনিতীত্র । অর্থাৎ সা, গ, মধ নিলা এই কয়টি স্বর ব্যবহার হোত। 
বর্তমানে ভৈরব রাগে এর ওপর বিষভ ও পঞ্চম লাগে। 


বর্তমান ভৈরব রাগ সম্পূর্ণ সারিগ ম পধ নিসা এই মেলকে 


ভৈরব মেল বলে। সময় প্রাতঃকাল ধৈবত বাদী, রিষভ অথব]৷ ষড়জ 
সম্বাদী। 


আরোহী ও অবরোহী £__ 
সারি গম পধনিসা, সানিধ পমগরিসা। 


বিশিষ্ট তান :-_ধ প, ম প, গ মরে সা ভৈরব রাগে ধৈবত এবং 


রিষভের শ্রুতি খুব নীচু এবং এই ছুইটি স্বর সর্বদা আন্দোলিত থাকে। 
এই বিলঘিত আন্দোলন (ভ্রত নয়) ভৈরবের কূপ প্রকাশ করে তাই 
দ্রুত তানে ভৈরবের স্বরূপ নষ্ট হয়ে যায়। 


১৫০ রাগ-নির্ণয় 


ভৈরব অঙ্গের আরও কতকগুলি রাগের ভৈরবের সঙ্গে নাম 
কর] হয় যথা ঃ--বংগাল ভৈরব, আনন্দ ভৈরব, অহীর উৈরব, 
কোমল টৈরব ও শিবমত উৈরব। এই সমস্ত রাগগুলির বিশেষত 
বড়ই কম। বীধা গান শুনলে কতকট1 বোঝা যায়। এই সব রাগের 
“থেয়াল” হতে পারে না কারণ ইচ্ছে মত বিস্তার করা “খেয়ালের” 
কাজ, এই সব রাগের রূপ এত সন্কীর্ণ যে তাতে তান বিস্তার 
চলবেনা, ছু একটি তানের ওপরই নির্ভর কর্তে হবে। উপরের 
সমস্ত রাগগ্লি যথাস্থানে * দেওয়া হয়েছে স্থুভবাং বিস্তারগুলি 
দেখলেই তফাৎ বোঝ! যাবে। ভৈরব রাগের খেয়াল গাওয়। 
চলে কিন্তু মধ্যলয়ের খেয়ালে ডভেরবের রূপ বজায় রাখা শক্ত এবং 
অধিকাংশ গাীক রূপ বজায় রাখার কথ। ভেবেও দেখেন না। 
ভ্রততান ভৈরব, মোগিয়া ইত্যার্দি রাগে খুব সাবধানে দিতে হয়। 


বিস্তার ₹_ 


১। ধপ,মপ গমরে সা, সাধ ধ পম্পধসা,নিসারেরে 
৬ গড ডু এ 
গমরে সা। 
২। সারেসানিসানিধ, সাধনিধ প মপধ নিস 
শপ ক ও ভ গুভঠ ও ডি ডা ও 


গ মরে সা। 
৩। সারিগম, পম, গমরে; গমপমগমরেসাধসা। 
ঠ 
৪। সারিগম পধ, নিধপ, মপধমপগম, ধ প 


গমরিসা। 


ক এর মধ্যে অনেকগুলি এই খণ্ডে প্রকাশ কর! হৌলন। 


ভৈরবী ১৫৯ 


৫1 নিসাগমপধ নিধ পম গম রে সা, গমপ ধনিধপম 
পগম, পমগমরেসা। 


৬। নিলাগমপধনিস, নিসা রেসা, গমরেগমপয 
গযরেসা, সানি ধ প-ম গ মরেসা। 


€ উড 
গম, পয, পগম 
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ধী রর 
৭। নিসাগম পধমপধধ সা, ধসা 


৬ 
রে সা, ধপ, মগ, মরেসা। 


প্রসিদ্ধ গান ১ 
ফ্রুপদ “শারদা সরসতী” 
ধমার “আজ রস মাতে” 
খেয়াল (্জিয়ার! হছুলসে” 
বিলম্বিত লন বীস্থবী” 
মধ্যলয় রঃ মিলনকি” 


ভ্রিতাল €”অনতক হাজিন” 


£ভ্তল্লম্বী 


সঙ্গীত পারিজাতে ভৈরবীর উল্লেখ আছে। এই রাগে ধৈবত কোমল 
ছিল। স্থতরাং এই রাগ বর্তমান আসাবরী মেলে ছিল মনে হয় (কারণ 
অন্ত সব স্বর শুদ্ধ মেল অর্থাৎ কাফী মেলের ) রাগমালার মতে ( পুগুরীক 
বিঠ্ঠল ) এই রাগ ধনাশ্র) মেল অর্থাৎ পুগুবীকের কাকী মেলে ছিল। 


১৫২ রাগ-নির্ণয় 


এই শেষোক্ত মতই ঠিক কারণ বাগতরঙ্গিণীকার ভৈরবী ও কাফী মেল। 
পারিজাতের প্লোক থেকে অনেক রকম মানে করা যেতে পাবে । তবে 
সম্ভবতঃ এঁ সময় কোমল ধেবতের ব্যবহার আরস্ত হয়েছিল। 

বর্তমান ভৈরবী পৃথক মেল এবং অতি প্রচলিত স্থগ্রসি্ধ বাগ। 
এই বাগে সব শ্বর গুলিই কোমল। সা, কোমল রে, কোমল গ, 
ও কোমল (বা! শ্রন্ধ) মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, কোমল নিযাদ। 


ভৈরবী রাগ অতি বিস্তৃত, তবে এতে খেয়াল প্রায় শোন! যায় না- 
ঞ্ুপদ, ধমার, এবং ঠুমরীই বেশী প্রচলিত। 


আরোহী ও অবরোহী 
সারে গ মপধনিসা, সানিধপ মগরেসা 
বিশেষ তান 
গঃ সারে সা,ধনি সা 
কিন্বাধপগমগরেসা,সারেগম। 


ভৈরবী সব সময়ই গাওয়া হয়। বার্দী মধ্যম এবং সম্বাদী সা। 
অন্য মতে বাদী ধৈবত ও সম্বাদী গান্ধার। এ ছাড়া ও আমার একদল 
গায়ক পঞ্চমকে প্রধান আশ্রয় করে ভৈরবী গেয়ে থাকেন। আসলে 
ভৈরবীর শ্বরূপ অত্যান্ত বিস্তৃত হওয়ায়, নানা রকম ভাবে গাওয়া 
চলে। তবে বিলাসখানী তোড়ীর ভান বাঁচিয়ে ভৈরবী গাওয়া উচিত। 
বিস্তার 


১। গসারেসা,ধনিসা 
ষ্ 


এই গব ঠুমকীর তান, এতে মধ্যম কম্পিত 


ভৈরৰী ১৫৩ 
৩। নিসাগঃ মগ পমগধ্পধ্ম গ,নি ধম প ামগরেস! 


৪। সারে গম, পধম, (ম), নিধপধম, গমপ,গমগরেসা 
(ব্রাকেটের মধ্যের স্বর কম্পিত ) 
৫। নিসাগমপধপ, মপনিধপ,মপগধমপগপমগরে 


প্রসিদ্ধ গান ₹_ 
ধপদ__“জো! তুবসে সমান” 
“ভস্ম অঙ্গ” 
ধমার--“ডারত কেসর* 
£মরী-"বাবুল মোর নই হুর ছুটো যায়” 
“আজ প্রমাদ ভইল।” 
সাদর! (খেয়াল অজের )--ভবাণী দয়ানী।” 


১৫৪ রাগহনির্ণয় 


ভত্াাশ্ল 


সঙ্গীত পারিজাতে মল্লারী বা মল্লার রাগের উল্লেখ আছে। এই 
রাগ গৌরী * মেলের ( বর্তমান ভৈরব মেলের ) রাগ ছিল। এই বাগে 
নিষাদ বঞ্জিত ছিল। আরোহে গান্ধার ব্যবহার হোত না, অনেকটা 
বর্তমান জোগিয়ার মত আরোহী অবরোহী ছিল মনে হয়। 

বর্তমানে দ্বাদশ মল্লারের নাম শোনা যায়। আসলে নাম 
মাত্র শোনা যায়, বার রকম মল্লার গেয়ে শোনাতে পারেন 
এরকম গায়ক দেখা যায় না। অবশ্ত বার রকম তান ব্যবহার 
করে বার বকম মল্লার অনেকেই দেখাতে পারেন কিন্তু বারটি তানে 
বার রকম তানই হয়ঃ বার রকম রাগ হয় না। বার রকম মল্লারের-_ 
পৃথক পৃথক বিস্তার দেখান সম্ভব নয়__কারণ এই কয়েকটি স্বরের মধ্যে 
বারটা রাগের স্বরূপ আলাদা বলে বোধ হতে পারে না। তবে গমকের 
সাহায্যে কতকট1 বৈচিত্র্য আসে এবং তাতে রাগের স্বরূপও অনেকটা 
বদলায়, যেমন মেঘ মল্লার অথবা মেঘ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোনও 
কোনও যতে “মেঘ” মল্লারের মধ্যে ধর! হয় না। 

সাধারণতঃ মল্লার এ কয়টি শোনা যায় £- 

১। শুদ্ধ মল্লার, ২। নট মল্লার, ৩। গোঁড় মল্লার 
৪। মীরাবাইকী মল্লার ৫। স্থরদাসী মজ্লার ৬। গৌড় মল্লার 
(২য়) ৭। চর্জুকী মল্লার ৮ | রামদাসী মল্লার ৯। রূপমঞ্জরী 
মল্লার ১০। মেঘ মল্লার ১১। মীয়া মল্লার ১২। দেশ মল্লার 
অথবা হ্ুরট মল্লার। এর মধ্যে এক রকম ছুই গান্ধার যুক্ত গৌড় 





* গোরী মেল সমুৎপর:ঃ মলারে নিস্বরোখিত 
আরোহণে গহীনঃ বড়লাদি ব্বর সম্ভবঃ--সঙ্গীত পারিজাত 


শুদ্ধ মল্লার ১৫৫ 


মল্লারকে “সাবনী মন্পার” কখনও কখনও বলা হয়। এ ছাড়া ধুবিয়া 
মল্লার, ঝাঝ মল্লার ও অরুণ মল্লার এর নামও শোনা যায়; এগুলি 
বর্তমানে অপ্রচলিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কানাড়া, মল্লার ও 
সারঙগ রাগের ভিত্তি সারে মপ নিসা এই কয়টি স্বরের ওপর । এর মধ্যে 
কোমল গান্ধার ও তীত্র ধৈবত ব্যবহার করায় অনেক রাগই কাফী 
মেলে, শুধু কয়েকটি আসাবরী মেলে । কাধী মেলে এত রাগের ভিড় 
ষে সমন্ত রাগই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে, বিস্তারের উপায় নেই তাই এর 
মধ্যে থেকে ক্রমশঃ কিছু রাগ অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। | 

এর মধ্যে শুদ্ধ মল্পার, মীয়া মল্লার, নট মল্লার, গৌড় মল্লার, 
মেঘ, মীরাবাইকা মল্লার, স্থরদাসী মল্লার এই কক়্টি প্রধান। তবে 
সবচেয়ে প্রথম চারিটিই প্রধান এবং এইগুলির বিশিষ্ট রূপ আছে, 
অন্তগুলি নানা রকম মিশ্রণ মাত্র । এই কয়টি মল্লার ধার জানা আছে 
তীর পক্ষে অন্তুগুলি বোঝা অথবা শেখা খুবই সহজ। খেয়ালের জন্রে 
প্রথম চাবিটিই ব্যবহার হয়। 


৪দ্হ সম লাশ্ল 


আরোহী ও অবরোহী £-__ 


€ ৬ 
সারেম রেমপধসাসাধপম, রেমরেসা। 


বিশিঃ তান 


মমরেসা,রেপমপ, ধসাঁধপম। 
বাদী মধ্যম এবং সম্বাদী সা। বর্ষা খতুর যে কোনও লময়ে এবং 
সাধারণতঃ মধ্যরাত্রে গাওয়া হয়। | 


১৫৬ রাঁগ-নির্ণয় 


বিস্তার £₹_(“রেম* সব সময় গমক সংযুক্ত থাকার “গ ম* মনে হয়) 
১। সারে ম রে পম, রে মরে সা সারে ম। 


ও 
২। সারেমপধ সাধসাধপমপ মরে মরেলা। 
গু 
৩। পামরেপ,মপধমপঃধলাধপ,মপধম,রেমরেল। 


৪। সাধ ধাপ মুপুধ ধ সা, রেম রে সা, রেমরে প, মপধ সাঁধপ 


মপ মরে মরে সা 


৬৬ তি 


৬ $৬৬ ৬৬ ৬ 
৫ | সা, মরে প, মপধ সারে মমরেসপামমরেমলারেসারে 


সা ধপমপমরেমরেসা 
শুদ্ধ মন্লারের তান গমক সংযুক্ত । স্থতরাং এই সব তান শুধু “সর 
শাম” থেকে বোঝা যাবে না আগে শোনা থাকলে সহজে বোঝ যাবে।, 


₹ক্তি লাল 

নট মল্লার নট ও মল্লার মিশিয়ে হয়েছে। নট নাম যুক্ত সমস্ত 
রাগেই “নট অঙ্গ” আছে। “সারে গ, গম” কিম্বা "সা গ, গম” একে 
নট অঙ্গ বলে। 

্ী 

এই নট অঙ্গে মধ্যম প্রবল। মল্লার অঙ্গ "মরেপ, মপ ধ সা” এই 
অঙগও নট-_মল্লারে দেখা যায়। তীব্র গান্ধার যুক্ত গৌড় মল্লারের সঙ্গে 
এর বিশেষ পার্থক্য নেই। 


আরোহী ও অবরোহী £__ 


৬ 
সাবে গ, রেগম,রেপ,মপধনিসা,সাধনিপমপ মগ ম 


মীয়৷ মল্লার ১৫৭ 


বিশেষ ভান £ _সারে গম, মরে পম, ম প ধনি স। 


বিস্তার । 

১। সারে গম, রেগম, গ মরে সা ,ধূনিপ,মপ ্ নিসাঃরে গ ম, 
গমরে স| 

২। সারেগমরেপ,মপমগ গম,রেপ,মপধনিপ 


মপধ গমরেসা 


৩। সারে গম,মরেপ,মপ ধনি সা, সা ধনি প, মপনি ধ স 
ধনিপমপমগম। 


, উ ডি এ ও এ 
৪ মপনিধনিসা,রেগগ ম,গম মরে রসাঁসাধপমপমগ 


মরে গম। 

এই কয়টি তান থেকেই বোঝ! যাবে যে নট মল্লার মধ্যম বাদী বাগ । 
গৌড় মল্লার (তীব্র গান্ধার যুক্ত ) অনেকট1 এই রকম, তবে তাতে 
গাঙ্ধার প্রবল এবং “রে গ, রে ম গ” এই তান প্রায়ই দেওয়! হয়। 


হ্বীল্সা আলাল 


এই বাগ মিঞা তানসেন রূত, এবং তার রচিত সমস্ত রাগই *মিয়"” 
নামের সঙ্গে যুক্ত যেমন মিয়! কি কানড়া মিম্লাকি তোড়ী, মিয়াকি 
সারঙ্গ ইত্যাদি। 

এই রাগের মধ্যে “নি নি সা” এই অঙ্গের ব্যবহার হয় এবং একে 
“মিএ অঙ্গ” বল? হয় সেই জন্য । 

মীয়া মল্লার অতি বিখ্যাত এবং শ্রুতি মধুর বাগ। 


১৫৮ রাগ-নিরয় 


আরোহী ও অবরোহী *_ 


তি 
নিসারেমগমরেসা,রেমপনিধনিসা 
সাঁনিপমপগ মরেসা নি ধনিসা 

ঙ 


বিশেষ তান ৫ 

সানি প্‌, মুপুনিধুনিনিসা। বাদী পঞ্চম কিম্বা সা। মীয়ামল্লার 
অনেকের মতে দরবারী কানাড়া এবং মল্লার মেশান । এতে দরবারী 
কানড়ার ভাব কিঞ্চিৎ থাকে কিন্তু গাদ্ধার সম্পূর্ণ পৃথক এবং মল্লারের 
গান্ধার অনেকটা উচু। এই গাদ্ধার যদি ঠিক শ্রুতিতে না পড়ে 


তাহলে মীয়ামল্লারের ন্ধপ ফোটে না কানড়া হয়ে যায়। সেই জন্ত্ে 
অনেক গায়কই মীক়্ামল্লারে দরুবারী কানড়ার ছায়া বেশী ফেলেন। 


১। সারেসানি পূনিধনিনিসারেমগমগমগ(এই"মগ 
সংযোগ আন্দোলিত ) মরে সা 
২ নিসারেসানিধনিপমপনিধনিধমিসা সারে রেপ 
[১] 5 ৪-7৬৬৩৪% ০.” 


গমরেসানিধনিসা 


৩। সারেমপগ ম গ মগ মরেপ, মরে পগম, মরে 


সানিপনিনিসা। 


মীয়া মল্লার ১৫৯ 


৪। নিসারেম রেপ মপ, মপনি ধনিপ, মপনিমপগ:মরে 


সা,রেনিসাধনিপমপনিধনিসা 
ৃ ক ঙ ৩ গড ও 


৫। সারে সা, মরে প,মপনিধনিনি সা,সানি নিসা,স! 
ধনিপ,মপনিধনিপমপগমরেসানিধ নি সা 


৬। নিসারে মপনি ধনি সা, রে সা রেনি সা ধনিপ মপ 


উড ৪ 
ধনি সারেসাধনিপমপগমরেস! 


গু গু ডি ভ ০ ছ উ ও 
৭। নিসা মরে প, মপ নিধনিসা, মগমরে সাপ মপগম 


1-২৬ 


উ ডি ভ স্ড জ্ 
রে সা, সাবেস! ধনি মপ গ মরেস! নিধুনি সা। 
এই কয়টি তান থেকেই আরও বিস্তার করা সম্ভব। এছাড়া 
গমক যুক্ত তানও ব্যবহার হয়, তবে গমক যুক্ত তান লেখা যায় না। 
এতে অনেক প্রজিদ্ধ গান আছে। 
ঞধরুপদ-_ বরসত ঘন শ্তাম” 
ধমার-- খেলন আয়ে” 
খেয়াল--“মহম্মদ শারঙ্গীলে” 
“করিম নাম” 
মধ্যলয়--“বরসন লা গীরে বদরিয়া” 
“বোলির পপৈয়া” 
সাদরা_-“আয়োহৈ মেঘনই” 


১৬০ রাগ-নির্ণয় 


গড় মল্লার (২য়) 
সাধারণতঃ ছুই রকম গৌড় মল্লার শোনা যায়। এসব আলোচনা 
“গৌড় মল্লারের” পৃথক আলোচনায় দেওয়া আছে। এছাড়া এক 
রকম ছুই গান্ধার যুক্ত গৌড় মল্লার শোনা যায় তাকে অনেকে 
“সাবনী” অথব] “সাওনী” মল্পীর বলে থাকেন। 
গান-__-“গরজে বরসে মেহা__”একতাল কিন্বা আড়া চৌতালে 


গায় হয়। 


ীললা্বাইবদী আলাল 
এই রাগ গৌড় মল্লার এবং অড়ানা, কিম্বা নট মল্লার এবং 
অড়ানার মিশ্রণ। এতে ছুই গাদ্ধার ছুই ধৈবত ও ছুই নিষাদের 


প্রয়োগ হয় । 
এর কোনও সোজা আরোহী অবরোহী নেই। 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


নিসামরেপ, মপনিধনি সা 


সা নিধনিপমগমনিপমপগমরেসা 
এক্ষেত্রে বিশেষ জষ্টব্য এই যে কোমল গ সোজান্জি ব্যবহার 


ইয় না “রেম রেম” এই ছুই স্বরের আন্দোলন যুক্ত গমকের মৃধ্যে 
গুধ থাকে । 

মীরাবাইকী মল্লারে খেয়াল সংঘত ভাবে গাওয়া যেতে পারে। 
তবে গলাবাজি কর্বার চেষ্টা কল্পে এক দিকে বৃন্দাবনী সারঙ্গ 


রামদাসী মল্লার ১৬৯ 


(-_অড়ানার তান বৃন্দাবনী সারঙ্গের তান হয়ে দাড়িয়েছে )--অপর 
দিকে খমাজের চেহারা দেখা যাবে। সমস্ত রকম মল্লার গাইবার 
সময় মনে রাখতে হবে যে আন্দোলনই মল্লারের প্রাণ, আন্দোলন বাদ 
দিলে মল্লারের প্রকৃতি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। 


প্রসিদ্ধ গান £- 
ঞ্রুপদ্-_ তুম ঘনসে” 


স্পললদ্গাত্নী আলাল 


এই বাগ সারঙ্গ ও মল্লার মিশিয়ে হয়েছে এই কথা অনেকে 
বলেন। এই রাগ আ্বরদাস বচিত। এর মধ্যে কতকটা দেশ 
অথবা স্থুরটের ছায়। পাওয়া যায়। 


অ:রোহী ও অবরোহী £__ 


সারে মরে প,পনিধ প, নিপ মরে সা। কখনও কোমল 
গান্ধার লাগে নি পগ মরেসা। এই রাগের বিশেষ বিষ্তার চলে না 
__ছু একটি গান শোনা যায় তা৷ মল্লার, সারঙ্গ ও দেশ মেশান__-এর 


নিজস্ব কোনও রূপ নেই । 
প্রসিদ্ধ গান--“সবিরকে দ্বারে কোহার” ঝপতাল। 


ললা্মক্গাতলী জ্বাল 


এই মল্লারে ছুই গান্ধারের প্রয়োগ দেখা যায়, এবং এই ছুই নিষাদের 
ও ব্যবহার আছে। এর সঙে পূর্বোক্ত সাওনী মল্লারের সাদৃশ্ত আছে 
তবে বামদাসী মল্লারে ও কানড়ার ছায়া পাওয়া যায়। 

১১ 


১৬২ রাগ-নিণয় 
আরোহী ও অবরোহী 2 


সাম মগমগপমগমরেসা। 


গ মরেপ নি পনিসাঁসানিপমরেমগমরে সা 


বিস্তার £₹_ 
১। সামমগমমগপগমরেসা 
২। সারে সাগমরেপ, পম গমরে সানি সা 


৩। মপনিপ নিসা সাসাঁ নিরেস! নি ধনিপ মগ মপ 


নিপ মরে সারে সা 


৪। সমগমরেপ মপনিরেমা নিধনিপ মপগমরেসা 
প্রসিদ্ধ গান ধপদ £--“কিত দুর হৈ” 


ভ্ুতর্ছুক্ষী লাল 
নায়ক চঙ্জু নামক বিখ্যাত গায়কের স্থষ্ট রাগ। এর মধ্যে 
কতকটা দেশ অথব! স্থরট রাগের ছায়া পাওয়া যায়, এবং বাকী 
কাফী ও মল্লারের মিশ্রণ। 
বিস্তার £-- 
১। সাম রে গ সা রেমপ মরে সা। 


ঙ 
২। সামরে মপ সানি ধপ মপগরে, মরেপমবেসারে সা। 


মেধ ১৬৩ 


ডু 
৩। সারেগগরেগরেমরে পনিধপ,সানিধপমপগ 
রেগসা। 


€ ঠ 
৪। মপনিনিসারেগরেসানিলা পনিপ পানিধপগ 


রে মরে সারে সা। 
প্রসিদ্ধ গান :২-“হমে বোল বোল লেকে” 


লুষ্াঞ্জল্লী জনা 
চর্ছকী মল্লারের সঙ্গে এর এই মাত্র পার্থক্য দেখা যায় যে 
এতে তীব্র গান্ধারের প্রয়োগ বেশী। এই বাগের আর একটি 
বিশেষত্ব এই যে মন্ত্র সপ্তকে বেশী বিস্তার এবং জয় জয়স্তীর ছায়া 
পাওয়া যায়। 
“সানি ধপুনিপূসাসা, সানিধপ রেরে” এই রকম। এর 


সর গম থেকে অন্ত কোনও বিশেষত্ব বোঝা যাবে লা। 
প্রসিদ্ধ গান £--“বরখ। খত আগম” রূপক । 


০্ম্ 
মেঘ অথব1 মেঘ মল্লার, সরগম সাধারণতঃ সারঙ্গ বাগের 
মত কিন্তু গমকের দ্বার! গাওয়া হয় বলে এর সরগম দেওয়ার কোনও 
অর্থ ২য় না। 
ছুরকম মেঘ শোনা যায়, একরকম ছুই নিষাদ যুক্ত আরু একরকম 
কোমল নিষাদ যুক্ত । 


টি 


১৬৪ রাগ-নির্ণয় 


প্রসিদ্ধ গান £- 

ঞুপদ £--“তু লাগি মান করন” 

সাদরা ঝপতাল “মগন রহোরে দলিত” 
এই সব রাগে খেয়াল গাওয়া হয় ন1। 


০কশ্ণপ কসলাশ্ল 


একে কোনও পৃথক রাগ বল! না গেলেও দেশ মল্লারের গান 
পাওয়া যায়। এর বিশেষত্ব এই যে দেশ রাগের মধ্যে স্থানে স্থানে 
মল্লারের ছায়া দেখান হয়। 

বিস্তার ৫ 


১ গসারেমপনিসা সারেনিসাধনি পমগরেগসা। 


5৬ 
২। সারে মপনিধ নিসা, সারে নিসারেনি ধনিপ, মপ 


মগরেগসা। 


গ্রসিদ্ধ গান--“কৌন খতা” 
( মল্লার প্রকার শেষ ) 


সত শ্লাঙ্গ 


অনেকের মতে মাড় রাগ মাড়বার অথবা রাজপুতানার দেশীয় সঙ্গীত 
থেকে এসেছে এবং বর্তমান মাড় রাগের সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল । সঙ্গীত 
পাবিজাতে মারু বলে যে রাগের উল্লেখ আছে সে রাগ কাফী ঠাটে ছিল। 

মাড় বাগ সঙ্কীর্ণ--সাধারণতঃ যন্ত্রে বাজান হয় এবং কদাচিৎ 
গাওয়া হয়। 

এই বাগ সাধারণতঃ বক্র। 


মারবা ১৬৫ 
বিস্তার ₹_ 


১। গমপধনিধম, পধনি, নিসা। 
২। সানি ধম প, মধপ, গপম গ সারে গসা। 


৩। সগপমধপনি, প ধরেসাঁনিধ পম, পগ, 
মগরেসা। 
মাড় রাগের কোনও এঞপদ ধমার রচনা হয়েছে বলে শোন। 
যায়নি। তবে রচন! কল্লে সুন্দর হতে পারে। 


আমানত 


সঙ্গীত পারিজাতোক্ত রাগ । এই বাগ পাবিজাতের শুদ্ধ মেল 
অর্থাৎ কাফী মেলে ছিল । গান্ধার গ্রহ ছিল আরোহণে ধৈবত বজিত ছিল। 


ূ সল্লন্বা 


মারব! নাম পারিজাতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কাছাকাছি 
নামের মালব রাগ পাওয়া যায়। ভৈরব মেলে (তখনকার গৌরী 
মেলে ) ছিল। 

এখন মারবা একটি স্থপ্রসিদ্ধ বাগ এবং মারবা মেল একটি 
পৃথক মেল। পুরিয্লা রাগ ও এই মেলে এবং মারবা ও পুরিয়াতে 
সমস্ত স্বরই এক, কেবল চেহারার তফাৎ। 

মারবা মেলে এই কয়টি ত্ববর আছে :--সা কোমল বরে, তীত্র 
গান্ধার, তীব্র মধ্যম, পঞ্চম, তীব্র ধৈবত ও তীব্র নিষাদ। 

মারবা আর পুরিয়া রাগে পঞ্চম লাগে না, তবে কয়েকটি রাগ 
এই মেলে আছে যাতে পঞ্চম লাগে। এই রাগে বাদী রিষফভ ও 


১৬৬ রাগ-নির্ণয় 


সন্ধাদী ধৈবত | এর স্বরূপ রিষভ ও ধৈবতের ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। 
এই রাগের সময় দিনের শেষ প্রহর । বাদী ধৈবত ও সম্বাদী বিষভ। 


আরোহী ও অবরোহী £_ 
| রি 
নিরেগমধ নি ধসা 


সানি ধ, মধমগরেসা। 
পুরিয়ার সঙ্গে এই রাগের বিশেষ পার্থক্য এই যে মারবাতে 
রিষভ ও ধৈবতের ওপর জোর আছে অর্থাৎ এই ছুই শ্বরের ওপর 
তান শেষ করা উচিত। পুরিয়াতে তা নয়, গান্ধার ও নিষাদ স্াস 
হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া মারবার অনেক সময় আরোহণে 
নিষাদ ও অবরোহে রি বক্র। 


বিশেষ তান £-_ 


| | 
ধধ মগরি গম রে সা। 


বিস্তার £_ 
1 
১। সানিরে সা,গরেগমগরিলা। 


এই বাগের আর একটি বিশেষত্ব যে এই সব তানে মিড়ের 


ব্যবহার প্রায় নেই পুরিয়াতে বেশী মিড়ের ওপর নির্ভর কর্তে হয়। 
| | 
২। সানিরেগরেসা,গরেগ মগরে, ধমগরে 


| 
মগরেরেসা। 


মারব! ১৬৭ 


] | 1 1 
৩। নিরেগ,রেগমধ, মধ্ননিধগম ধ, গ মগরেসা 


| | | । 
৪। নিরেগমধনিধসা, সানিধ, মধ, গমধমম গ রে 


| 
গমগরবেসা। 


8 | 
৫ | ধ্মধম খম গ রেসানিরে নিধ ম ধূনি রে সা গ রেঃ 


॥ | 
গমধমগরেসা। 
॥ | | ৬ | 
৬। নিরেগ মধমধনিনিধ, ম্ধনি রেনিধ, ম ধূ 


| [ 
মগরেধমগরেগরেসা। 


1. চি | | 
শ। মগম ধ সা, নিরে গবে সা , নিরে নি, ধনি ধ» ম ধ য» 


] | | 
গম গ, রেগ, রেগমধমগরেসা। 


প্রসিদ্ধ গান £_ 


ধপদ--- অনা হত নাদ” 
ধমার-_-"৫কসে হোরী” 
খেয়াল | “ঝাঝ ন মোৌরা”-একতাল 


বিলম্বিত ) “ননম্বিয়া! চবাব”৮--ঝুমর1 


১৬৮ রাগ-নির্ণয় 


মধ্যলয় খেয়াল-_-“হথন স্থন বাতিয়1”--ত্রিতাল 
মধ্যলয় তরান! (তেলেন।)--”উদতন দেরেন।”-_ত্রিতাল 
মধ্যলয় খেয়াল--“বোলন বিন1”_-একতাল 


সআলত্ন্তোমস্ণ 


মালকোশ রাগের নাম সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়৷ যায় না, তবে “মালব 
কৌশিক” রাগের উল্লেখ আছে। সঙ্গীত পারিজাতে “মঙ্গল কোশ” 
নাম পাওয়া যায়। পারিজাতের মঙ্গল কোশ রাগ বর্তমান ভৈরব মেলে 
ছিল। মালব কৌশিক রাগ ভাবভট্ট পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এর 
যা পরিচয় পাঁওয়] যায় তাতে মনে হয় এই বাগও ভৈরব মেলে ছিল।* 

বর্তমান মালকোশ অতি প্রচলিত রাগ। এই বাগ মধ্যম বাদী, 
রাত্রিতে গাওয়! হয়। প্রচলনে মালকোশ ভৈরবী মেলে রিষভ পঞ্চম 
বজ্জিত। | 

মালকোশের ধৈবতের নিষাদ ও গান্ধাবের শ্রুতির বিশেষত্ব আছে। 
মালকোশের ধৈবত এত উঁচু যে প্রায় তীব্র ধৈবতের কাছাকাছি, 
নিষাদ কোমল বটে তবে এও প্রায় তীব্র নিষার্দের কাছাকাছি । এই 
কারণে হাশ্শোনিয্»মে মালকোশ বাজালে শুধু শ্রুতির দিক থেকেও খুব 
খারাপ শোনায় । 


আরোহী ও অবরোহী ₹__ 


নিসাগমধনিসা, সানিধমগমসা 
2456 ৪5 


সস্জ্পিসস্প 


* হিন্দোল নামের পারিজাতোক্ত রাগ স্বর হিসাঁবে বর্তমাম মাঁলকোশের সঙ্গে 
মেলে। 


বিশেষ তান ৫ 

সামগমসাধনি সা কিনব সাঁনি ধনিধ, গম। 
বিস্তার 

১। লাম,গমগ,সা,নি সাম,গ ম,গমসা। 


২। সানিসাঃধনিসামগ,ধম,গমগ সা 
চি 


গমগসা 

৪। সানিসামগম,ধমগমণধনিধ্য,গমধ্নিসা নি থম 
গমগদা 

০1515 ধনিসানিধ মধ্গম, 


সাগ,নিলাগমধমগম। 


গ মধনি সা 

৭। নিলা মগধমধনিসাধনিসাগমগসাসানিধমগম 
গসা | 

৮। ধনি সা,গ মধনিসাধনি সাগমগ মসা,মগ মসনিধ। 


১৭০ রাগ-নির্ণয় 


মালকোশের গান্ধার ও ধেবত প্রায়ই আন্দোলিত থাকে। 
মালকোশের রূপ সেই জন্য আন্দোলন প্রধান । 
প্রলিদ্ধ গান £-- 
ধপদ--'সোহত চন্দ্র বদন”? 
ধমার-_- আহো। ধুন” 
থেয়াল-_“পীর না! জানি” 
“সে? অব ধুন” 
মধ্যলয়-_“মুখ মৌর' 
“মোরি তোরী” 


আল ও 


সম্প্রতি এই বাগ প্রচলিত হয়েছে । এই রাগ রাগেশ্বরী, বাগেশ্রীঃ 
গারা ইত্যাদির মিশ্রণ হলেও এর নিজের একটা স্বরূপ দাড়িয়ে গেছে। 
এই বাগ শ্রুতিমধুর এবং লৌকপ্রিয়। 


সাগম ধনিসা,সানিধমপগমগরেসা। 


বিশিঞ্ তান £_ 


মগরেসানিধনিসাগ রেগম। 
ও 


অথবা মগরেগমগবেসাগ। 


মুলতানী ১৭১ 
১। ধনি সাগমগরেগমগরেসা ধনি সাগ। 
গড হি ে ড$- 
২। ধ্নি সাগমগরেগম, পগম, গপগম, গরেগম 
চি, 
গরেসা। 
৩। নিসাগমধ, ধনিধমপগরেগম, গমধনিধমপ 
১] 


গমগরেগমগরেসা। 


৪। নি সাগমধনিসাঁ, ধনিধধমপগম, গরেগম 
গরেসা। 


প্রসিদ্ধ গান :--- 
“বনমে চরাবত গৌঁয়া” --খেয়াল একতাল 
“আজ মৃরলীকে ধুন” -_ত্রিতাল 


হবীন্জাক্কা1 হলাল্ক্রু 
সার দেখুন । 


স্মুলভ্ভান্বী 


মূলতানী নাম পারিজাতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হয়ত "মুলতানী” 
রাগের সঙ্গে “মুলতান সহরের” কোনও সম্বন্ধ আছে। 

আপাততঃ মুলতানী অতি প্রচলিত বাগ। সাধারণতঃ সঙ্গীতের 
সঙ্গে যাদের পরিচয় কম তাদের কাছে মূলতানী একটু “কড়া” 


১৭২ রাগ-নির্ণয় 


লাগে অর্থাৎ তত শ্রুতিমধুর লাগে না কিন্তু মুলতানী ভাল লাগ! 
'অভ্যাসসাপেক্ষ। 

মূলতানী তোড়ী ঠাটে। তোড়ী ও মুলতানীর ম্বরগুলি একই 
কিন্তু রূপের পার্থক্য অত্যন্ত বেশী, সেই জন্তে তোড়ীকে কেউ মুলতানী 
€ অথবা মুলতানীকে তোড়ী ) বলে তুল কর্তে পারেন না। মুলতানীর 
আরোহে রিষভ ও ধৈবত বজিত, অবরোহ সম্পূর্ণ । 


আরোহী ও অবরোহী ৮ 
নিসা গ মপনিতা। 


] ] 
সানিধপমগমগরেস! 
মূলতানীতে গান্ধার ব্যবহার করার বিশেষ ধরণ আছে। গান্ধার 
সব সময় তীব্র মধ্যম ছুয়ে নিজের জায়গায় দীড়ায় অর্থাৎ সা থেকে 


গান্ধার যাওয়ার সময় 'স| ন গ” এই রকম ভাবে যায়। 
বিশেষ তান ৪ 

পমগ মগ রেসা। 
বিস্তার £-- 

১। নিসামগপ, মপগমগ, পগরিসা 


। । ] 1 । 
২। নিসামগপমপ, গমগ, ধপমপগুমগ পগমগ 


রেস! 


৫ । 


৬। 


৭ | 


৮। 


মুলতানী ১৭৩ 


| | | | ৃ 
নিলাগমপ, গমপধ পধমপ, মপধপগমগ,পগ 


নিসাগমপনিন গরেস 
৬ | 
সানিধপগমগরেস৷ 
উড 
নিসা মগরেসা, নিলা ম পনিলা গমপ 


সনিধপমগরেস! 


১৭৪ রাগ-নিণয় 


প্রসিদ্ধ গান £__ 
ঞপদ-_“তৃহি বিধাতা” 
ধমার--“এরি তেরো কৈসে” 
খেয়াল--'গোকুল গাব কে ছোরা” 
“ঢোল জানম” 
মধ্যলয় খেয়াল--“হমবারে বালম” 
“খাজা বন্দনবা” 


লাঙ্গেশ্রললী অঞন্বা ল্লাঙ্গেজ্ঞ। 


খম্বাজ মেল বাত্রিগেয়। 

রাগে অথবা বাগেশ্বরী রাগ সঙ্গীত পারিজাত, কিন্বা 
অনৃপসঙ্গীত বত্বাকর ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। লোচন পণ্ডিতও 
বাগতরঙ্গিণী গ্রন্থে এই রাগের উল্লেখ করেননি । বর্তমানে 
রাগেশ্ী কখনও কখনও গাওয়া হলেও খুব প্রচলিত নয়। এই 
রাগের সঙ্গে বাগেশ্রীর সাধারণতঃ খুবই মিল আছে শুধু কোমল 
গান্ধারের স্থানে তীব্র গান্ধারের ব্যবহার ভয়। অর্থাৎ বাগেশ্ীতে 
কোমল গান্ধারের পরিবর্তে তীব্র গান্ধার বসিয়ে নিলে বাগেশ্রীর রূপ 
পাওয়৷ যায়। 

কারুর কারুর মতে বাগেশ্রীতে ছুই নিষাদের ব্যবহার হয় তবে 
সাধারণতঃ তীব্র নিষাদ বেশী ব্যবহার না করাই ভাল। 


১। আরোহী ও অবরোহী 


নি 
সাগমধনিলারেসানিধমগরেসা 


রামকলি ১৭৫ 
বিশেষ তান £- 
রেসানিধসামগমধনিধমগরেসা কিম্বারে সানি ধসা 
৯ 


গম, ধনিধম গম গরে সা 
বাদী গান্ধার ও সম্বাদী ধৈবত। 


বিস্তার 2 

১। রেনিসানিধ খুনিনাগরেলা 
৪ গ 

২। গালের ধনিধমধসা 


গমগসাধানিসা 


৩। ধুনিসাগ মগ, গম ধগমগ, গম ধনিধ ম গ রেসা 
৪ | নিসাগমধনিলা, ধ নিসা সানি ধ ধ, সা নিসানি ধরে সা 


নিধমধ সানিখমগরেসা 


টি ্ী . ও 
৫। গ মধ, মধসা, ধনি সা গমগলা, মগসাঁ,রে [সানিধ ম 
ধনি ধম গ রে সা 
প্রচলিত গান 2 
প্রথম সুর সাধে ।- ঝপতাল 
ললাকসম্ষভী 


রামকলী ব1 বামকরী রাগের উল্লেখ সঙ্গীত পাবিজাতে পাওয়া যায় । 
এই রাগে রিষভ ও ধৈবত কোমল ছিল, গান্ধার ও নিষাদ তীত্র ছিল, 


১৭৬ রাগ-নির্ঘয় 


মধ্যম ও নিষাদ বজিত ছিল। রি গ্রকার রামকলী এখন মোটেই 
প্রচলিত নয়। 

বর্তমানে আরও তিন প্রকার রামকলী শোন! যায়। এর মধ্যে 
প্রথম প্রকার সম্পূর্ণ রামকলী এবং এর সঙ্গে ভৈরব রাগের বিশেষ 
কোনও তফাৎ করা শক্ত। এতে আরোহ ও অবরোহ সম্পূর্ণ। এই 
প্রকার রামকলীর বিশেষত্ব অনেকের মতে এই যে ভৈরবের মত এতে 
মন্ত্র ও মধ্য সপ্তকে বিস্তার না হয়ে "তার” সপ্তকে ও মধ্য সপ্তকে বেশী 
বিস্তার হয়। 

দ্বিতীয় প্রকার রামকলীতে ছুই মধ্যমের এবং ছুই নিষাদের ব্যবহার 
হয়। সাধারণতঃ খেয়াল গায়ক এই প্রকারের রামকলী গেয়ে থাকেন। 
তীব্র মধ্যম ও (কোমল নিষাদের ব্যবহার বিশিষ্ট ভাবে হয়, থা 


ূ 
মূপধনিধগ মরে সা। এই প্রকার রামকলীতে বাদী পঞ্চম কিনা 


ধৈবত এবং সম্বাদী রিষভ। রামকলীতে ধৈবত এবং রিষভ ভৈরবের 
মত আন্দোলিত হয় ন|। 

আর এক প্রকারে রামকলীতে দুই গান্ধার ব্যবহৃত হয়--এই 
প্রকার রামকলী অতিশয় অপ্রচলিত । 


বিস্তার ছুই মধ্যম ও ছুই নিষাদ যুক্ত রামকলী। 
১। সাগম,মমপ, ধম,মপ,মপগমরেসা 


] 
২। সাগমপ,গমনিধপ,মপমগ,মরেসা 


৩] সারেসা,ধসা,গমগরে,গমপগমরেস! 


রামকলী ১৭৭ 


| 
৪। সাগমপ,ধপ,মপধনিধপ,গমপগম,রেগ,রেগ 
মপ, গ মরে সা 


] । 
৫। সাগমপ,মমপধনিধপ,মগপ,পানিধপমপধনি 
ধপ,মপগমরেসা। 


৬। নিসাগম,রেগমপ,পধাসানিধনিধপ,মপমগ 
৩ 


মরে লনা 


০ 
০ 
৪৮19 
| 
নর 
গা) 
9 
এ. 
৮1০ 
২০ 


৭। মগপ, ম প ধ নি সাঁ, রে 


গ ০ 


মরে সী, সানি ধ প মগরে সা। 


১০ 


৩ ০০ ৩০০০০ ০০০ 
৮। নিসা মগপ, ধ প, নিধ সা, গ মপ,গমগরেগমপ, 


০০০০ 
গমরেসা,ধ পগমপ,রেসা। 


প্রসিদ্ধ গান 8 

ধ্ুপদ “কাস্থাইয়া আজ”--এই রামকলীর ঞুপদ তীব্র মধ্যম যুদ্ধ 
কিন্ত কোমল নি বজিত। 

এম “উঠো পযারীশ_কোমল নিবাদ ফু কিন্তু তীর মধ্যম নেই. 


৯৭ 


১৭৮ রাগ-নির্ণয় 


ুপদ--"মোর বাতু মোরে”--কোমল গান্ধার যুক্ত খেয়াল £_- 
ঝুমরা | "আছে রঙ্গীলে” তীব্র মধ্যম যুক্ত 

একতাল “লে সাহেব কোনাম*শ * ঞ 

মধ্যলয় ত্বিতাল--”ভোরকী চিরিয়া"__ 

“ভোমরাই টি” কোমল গান্ধার। 


ললিভ 


ললিত রাগের উল্লেখ সঙ্গীত পারিজাতে পাওয়া! যায়। 
ললিত রাগ সঙ্গীত পারিজাতের মতানুনারে গৌরী ( অর্থাৎ 
বর্তমান ভৈরব ) মেলে ছিল। এখন ষে ললিত শোনা যায়-_-তাঁতেও 
কোমল ধৈবতেরও ব্যবহার আছে এবং তাকে ভৈরব মেলে ধরা যায়, 
( পৃর্বা ঠাটেও ধর! চলে )। বর্ধমানে ছই রকম ললিত শোনা যায়, 
এক রকম পুরী মেলে আর এক রকম মারব! মেলে তবে ছুই প্রকারেই 
কোমল এবং তীব্র মধ্যমের পর পর ব্যবহার হয়। সঙ্গীত পরিজাতের 
ললিত পঞ্চম বঞজিত ছিল স্ৃতরাং এখনকার ললিত কোমল ধৈবত দিয়ে 
তীব্র মধ্যম বাদ দিয়ে গাইলে সক্ধীত পারিজাতের বর্ণনার সঙ্গে 
মিলে যায়। 

এখন ষে ছু রকম মত প্রচলিত আছে সে ছুই মতের মধ্যে 
বিশেষ বিবাদ হওয়ার কোনও কারণ নেই! কারণ নমস্ত রকম 
ললিতেই ধৈবতের যে শ্রতি ব্যবহার হয় তা আমাদের বারটি 
সবরের মধ্যে পড়ে না। এই ধৈবত কোমল ও তীব্র খৈবতের 
মাঝামাঝি । সাধারণতঃ তীব্র অথবা কোমল মধ্যম থেকে ধৈবত 
স্পর্শ করে যখন ফিরে আসা যান্ন তখন খধেবতের শ্রুতি প্রান 


কোমল ধৈবতের কাছাকাছি, যখন ধৈবত থেকে চড়ার দিকে *সা” 


ললিত ১৭৯ 


পধ্যন্ত যায় তখন প্রায় তীত্র ধেবতের ব্যবহার হয়। অতএব 
যতদূর দেখা যায় ললিতে ছুই খধৈবত ব্যবহার হয়। 


আরোহী ও অবরোহী £-- 


নিরেগমমগ, মধনা। 


শু 


॥ | 
রেনিধ মধম মগরেসা। 


কোমল ধৈবত যুক্ত ললিত রাগে তীব্র ধৈবতের স্থানে কোমল 
ধৈবতের ব্যবহার হয়। 


বিশেষ তান 2 


।॥ | 
নিরে গম ধ মধ ম। বাদী মধ্যম সন্বাদী সা। কোমল ধেবত 


যারা ব্যবহার করেন তারা এই সব তানে তীব্র ধেবতের পরিবর্তে 
কোমল ধ ব্যবহার করেন তাছাড়। তানের ধরণে কোনও তফাৎ 
নেই। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে কোমল ধেবত ব্যবহার 
করলে মধ্যমকে সা করে তোড়ী গাওয়ার ম5 শোনাবার আশঙ্কা 
আছে। এই তোড়ীর স্বরূপ পৃথক বাখার জন্তে ধৈবতের শ্রুতি 
চড়িয়ে দেওয়াই ঘুক্তি সঙ্গত। 

বিস্তার 


[ | 
১। নিরে গম, গম মগমগ,মগরেনা। 


| । 
২। নিরে গম, ম ম, গমম, গ রে সা। 
ও 


১৮৬৩ 


৩ | 


৬। 


ণ। 


৮৮ | 


রাগ-নির্ণয় 


| । | 1 
নিরেগমধমধমম*ধমধমমগমমমগরেসা। 
10812 ॥ | | 
নিরে গম রে গম, ধম, ধমম, সানি ধনিধ, মধম, গম ম 


গম গরে সা। 


| | | | 
গ মধনি সা, ধনি সারে সাঁনিধনিধ মধম মগমম গম 
গরে সা। 


এডি: 4:52 
নিরেগম,রেগমনিধমধমম্গমধনিসানিধ নি, 


। । । 
ধমধমমগমমগমগরেসা। 


০০০ 
গরে সা 


॥ 2০ 


| ০ ০ ০ ০ 
গমধনি সা,রে সা, গরে সানিরে গন, নি 
। | | 
নিরে নিধমধমম,গমমগমগরেসা 


০ | ০ 


| ০ ০৩০ ০ ০ ০০০ ০ 
নিরে গ ম ধনি সা, রে সাগরে সা,গ মম, মগ, নি সীরে, 


| । 25 | | 


| 
সা,নিধ, মধম মগমমমমগ, নি রে, সা, নি ধ, মধম 


1 
মগমমমগরেসা। 


শঙ্করা ১৮১ 


প্রসিদ্ধ গান 2 
খুপদ-_-“এ অল্লা তেরো” 
ধমার-_“পগফার ভীজোগী” 
খেয়াল--- টরৈনক1 সপনারী”,_-একতাল 


“মপর বুলাবে-ত্রিতাল 

“দ্বারে ঘুঁংঘরা বা ত্রিতাল মধ্যলয় 
“পিয়ু পিযু রত" », 
“মোহে কা করিয়া”: + 


| 


শহর 


সঙ্গীত পারিজাতে শঙ্করাভরণ ও শঙ্করানন্দ এই দুই নামের 
উল্লেখ আছে। এদের ছুটিই বিলাবল মেলে । অনেকে শঙ্কর! রাগের 
সঙ্গে শঙ্করাভরণ রাগের সম্বন্ধ স্থাপন করার চেষ্টা করেন। পারিজাতেও 
শঙ্করাভরণরাগে মধ্যম ব্যবহার হোত এবং বাদী মধ্যম) বর্তমানে 
শঙ্কর! রাগ মধ্যম বজ্জিত। যদিও পূর্বের এদের মধ্যে এক্য থাকা সম্ভব 
তবুও অন্ত রাগের মত এরও পরিবর্তন হয়েছে একথা শ্বীকার করতে 
হবে। অন্য রাগ “শঙ্করানন্দ'তে রিষভ ন্যান কিন্তু বর্তমানে শঙ্কর! 
আরোহণে রিষভ বজ্জিত এবং অবরোহণে রিষভের দুর্বলতা দেখা যায় 
(কারো মতে একেবারেই বজ্জিত )। 


আরোহী ও অবরোহী £- 


সাগপনিধনী। সানিপ,নি ধসানিপগপগসা (কারও 
মতে গরে সা--অর্থাৎ অবরোহণে রিষভ ব্যবহার হয়। ) 


১৮২ রাগ-নির্ণর 
বিশেষ তান £__ 


সানিপ,নিধ সানিপ,গপগসা। 
শঙ্কর! রাগের নিজন্ব রূপ এত বিশিষ্ট যে অন্ত কোনও রাগের সঙ্গে 


বিশেষ সাদৃশ্ত নেই। এই রাগে মিড়ের বেশী স্থান নেই কতকটা। 
দ্রুত তানের ওপরেই গাওয়া হয়ে থাকে সেই জন্যে খেয়াল গায়কের 
শঙ্করা রাগ খুব প্রিয়, বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলের য় (মহারাষ্ট্র দেশে ) 
বিশেষ করে শঙ্কর! রাগের পক্ষপাতী, তার কারণ এই যে এদের গানের 
ধরণে দ্রুত তান ও কম্পনের প্রাধান্তই বেশী। 


বিস্তার । 


১। পা গপ, পগ, পগ” পধ পগ,পগলা। 


$ 
২। সাগপ,.গপ.নিধনানিপ,গপনিপ,গপগসা 


০ ০০ 
৩। সাগপ,পগ,ধপ,সানিপ, গসানিপগপধগপগরেনা 


০ ০ ০ ০ 
৪। সাগপনি,পনিসানি, গসানি,পনিধসা নি, প ধ 
৮৮৮ 


পগ না 


৫। সাগপনিসগসা,গপগসা,সানিপ,গপনির্সা নি 
পগপগলসা। 
৬। সানিধনানিপ,গপনিনা, গপ গ সা,গপনিগপা 
০৩ ০০ ০০ 


০ 


গবা। 
০ ০০০০০৪০০০০০ 
৭ সাগপধপ,গপসারেসা,গপগরেনারেশা পধগ 
গপগরেনস। 


খেয়ালের তানে সর্বদা অবরোহণে রিষভ ব্যবহৃত হয়। 


শুদ্ধ বিলীবল ১৮৩ 

প্রসিদ্ধ গান £_ 
টু “সখি তব সে? 
ও 


ধমার-“লাবরি হোরী খেলে”-_ 
খেয়াল ৰ “সো জাজ রে জানু"_-একতাল 


| 


বিলম্বিত “আদ মহাদেব” ঝুমর! 
খেয়াল ৃ্‌ “ন1 বলভে ম্হানে ভায়ো” | ত্রিতাল 
মধ্যলয় “বোলেরে রঙ্গী লেশ_ ইত্যাদি 


তরাণ। ( তেলেন! )--তোম তনন নততন দেরে না 


শুদ্ধ বিলাব্বল 
বর্তমান শুদ্ধ বিলাবল পারিজাতোক্ত বেলাবলী রাগের সঙ্গে 
অনেকটা মেলে (বেলাবলী দেখুন )-- 
বর্তমানে শুদ্ধ বিলাবল, বিলবল মেলে এবং এতে কোমল 
নিষাদের ব্যবহার হয় না। 


আরোহী ও অবরোহী ৫ 


সারে গপনিধনিনা,সানিধপমগমরেসা 

(এই আরোহী অবরোহীর সঙ্গে ক্রমিক দ্বিতীয় ভাগে * দেওয়। 
বিলাবলের আরোহী অবরোঁহীর পার্থক্য দেখা যাবে- এতে প্রথম 
শিক্ষার্থার জন্য সরল আরোহী অবরোহী দেওয়া হয়েছে। গানগুলি 
শুনলে বোঝা যাবে যে শুদ্ধ বিলাবলের আরোহী অবরোহী সরল নয় ) 


সে 


* শ্রীসীতারাম স্ুকথনকার প্রকাশিত ক্রমিক দ্বিতীয় ভাগ শ্রীযুক্ত পঞ্ডিত 
ভ[তখণ্ডের সন্ধলিত পুভ্ভক । 


৯৮৪ 


রাগ-নির্ণস় 


০ 1 
বিশেষ তান :-গপনিধনিসাঃসাধ প মগ মরে সা 


সাধারণত: "্ধনিনারে এই তানও অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। 
সুতরাং আংশিক ভাবে আরোহণে তীব্র নিষাদ লাগে । 

বিস্তার সাধারণ বিস্তার আল্হৈয়া বিলাবলের মতই কেবল 
কোমল নিষাদ লাগে না। 


৯ | 


২ | 


| 


৪1 


৫ | 


সা রে গম গ, পপম গ, রে গপধপমপগ, মরেসা 


সারেগপ, ধপগগমগ, ধনিসাঁ ধ প গ পমগ, মগ 
মরে সা 


০ (৬ ০০1 শ ০১ নে 
সারেগপনিধনিসারেসাধপ, খনি সারে সাধ প, 
গপমগমরেসা 


। ০০০১ ০ ০ ০০০০ ০ ০1 
সারেগপনিধনিসা,রে গরেসা, সারেগম রেসা 
সারেসাধপমগমরেসা 

০ ০ ০১ ০১০০০০০০১০০ ণ ০ 
গমপনিধনিসা সারেগমরেগপম গমরে গ রেসা 


ধপ মগ মরে সা 


০ 
অনেক সময় “নি ধনি সা” “নি ধ সা” এই রকম হয়। 
প্রসিদ্ধ গান 


ফ্পদ-_“অধরণ কী” 
“পিয়াবিন কৈসে” 


বিলম্বিত খেয়াল প্রায় সবই কোমল নিষাদ দেওয়]। 


মধ্যলয় খেয়াল--“মনহর বা রে* 
৯ "জাগো! উঠ নব 


শ্যাম কল্যাণ ১৮৫ 


হ্যাম__অথবা শ্যাম কল্যাণ 


হতাম রাগ সঙ্গীত পারিজাত পাওয়া যায় না। তবে ৫* 
বৎনর পূর্বেও যে শ্যাম রাগ প্রচলিত ছিল তা বোঝা! যায় কারণ 
৬ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী সঙ্গীতনার গ্রন্থে শ্যাম রাগের উল্লেখ করেছেন। 
তিনি ষেআলাপ দিয়েছেন তার থেকে বর্তমান শ্টাম রাগ অনেক 
বিভিন্ন ।* 

বর্তমানে শ্তাম রাগ কল্যাণ মেলের অস্থতৃক্তি। এতে দুই মধ্াযমের 
ব্যবহার আছে এবং কল্যাণ ঠাটের অধিকাংশ রাগেই ছুই মধ্যমের 
ব্যবহার হয়। এতে বাদী না ও সম্বার্দী ম, মতান্তরে রি ও প। 


আরোহী ও অবরোহী £- 


] | 
নিসারে মরে মপনিপা, সানি ধপম পগমরে নি সা এক্ষেত্রে 
দ্রষ্টব্য যে “গমরে সা” এরকম তান ব্যবহার না হয়ে “গমরেনিসা” 


এই রকম তান ব্যবহার হয় । 
এই রাগের সঙ্গে কামোদ রাগের সাদৃশ্ত আছে এবং কামোদের সঙ্গে 
না মিলিয়ে গাওয়া খুব কঠিন । 


বিশেষ তান 2 


। 
মরে নি সা,রে মপধপ,মরেনিসা 


* পণ্ডিত ভাবভট্র গ্তামনাটঃ রাখ হৃদয় প্রকাশের শ্লোক উদ্ধত করে ব্যাখ্যা করেছেন 
“গাদি পূর্ণশ্চ মন্তাসঃ পমাংশ হ্ামনাটকঃ1"" তার নিজের মত" “গাম নাটন্ক কেদার 
মেলে গেয়ে! মনীধিভিঃ”--কেদার মেল এখনকার বিলাবল মেল _| "গ্রন্থ পরিচয়" 
্টব্য 


১৮৬ 


রাগ-নির্ণয় 


কামোর্দের মত গান্ধার এতে প্রবল নয়, ছুর্বল। কামোদের ব্বরূপ 


| 
এই গান্ধারের প্রাবল্যে ওপর কতকটা নির্ভর করে যথা_«রে পম প 
গ,গমপগমরেসা”। শ্যাম কল্যাণে রে থেকে তীব্র মধ্যম যাওয়ায় 


কামোদের সঙ্গে তফাত হয়। 


বিস্তার 2 


| 
১। মপধপগমরে নি সারে, গরে গমরে সা নিসা 


| 


৩। 


৪ । 


| | 
মপধপসারেমপমগমরেনিস। 
০ ০০৯০ ০ 

| 


| | | 
সাগরে মগপ মপধ পা লা নিধনি প, মপগমরে নিসা 


০ ০০ | | 


০০০০ ০০০ ০ 
পপ নানাপারেসাগ মরে, পারে সা,পধ পমপঃরেষপ 


। 
ধমপগমরেনিসা 


রা ৃ 
৫ | সারে মপলসাপধ মপগমরেনিনা,রেপগমরেসা। 


এই রাগের বিস্তার অল্প চলে, কারণ বিশেষ বিস্তার কর্তে গেলে 
রাগ ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা । এই রাগে খেয়ালই শোনা যায়, গ্ুপদ বড় 
শোন] যায় না। এতে মনে হয় এই রাগ আধুনিক । 

প্রনিদ্ধ গান £-- 

খেয়াল মধ্যলয়--“জোবন ভরি” ত্রিতাল। 


শ্রী ১৮৭ 
রী 


শ্রী রাগের নাম অতি প্রাচীন হলেও বর্তমানে শ্রীরাগ প্রাচীনকালের 
শ্রীরাগের থেকে অনেক পৃথক । এ সম্বন্ধে ছু একটি মতামত উদ্ধত 
করলেই যথেষ্ট হবে। সঙ্গীত পারিজাত শ্রীরাগ সম্বন্ধে লিখছেন যে £_ 

রি ত্রয়োদ্গ্রাহ সংযুক্তঃ ষড়জোদ্গ্রাহোইথবা মতঃ। 

শ্ীরাগন্তীব্র গান্জার আরোহে ধ গ বজিত ॥ 

এতে গান্ধার তীব্র এই রকম উল্লেখ আছে-_-হ্তরাং পারিজাতের 
শুদ্ধ মেলে অর্থাৎ কাফীমেলে গান্ধার তীব্র করে দিয়ে বাকী স্বর কাফী 
মেলে গাইলে বর্তমান খমাজ মেল পাওয়া যায়। স্থৃতরাং বর্তমান 
খমাজ মেলে শ্রীরাগ ছিল একথা যুক্কিসিদ্ধ। রাগ মঞ্জরা গ্রন্থে (পুণতরীক 
বিঠঠল রচিত) এই মতের পোষকতা দেখ! যায়। এ মতেও খমাজ 
মেলের নাম শ্রীরাগ ছিল এ কথা৷ বোঝা যায়। আবার অন্যমতে 
বর্তমান কাঁফী মেলে পরাগ ছিল একথাও পাওয়া যায়। * স্থতরাং 
ঠিক যে কি ছিল তা এখন বোঝা যায় না। 

বর্তমানে শ্রী রাগ পৃর্বী মেলে । এই *শ্রা” নাম “ধনাশ্রু” থেকে 
এনে থাকতে পারে কারণ বাগ তরঙ্গিণীর ধনাশ্র। মেলের সঙ্গে বর্তমান 
পূরবী মেলের কোনও তফাৎ নেই। কেবল আরোহে “ধ গ বজ্জিত” 
এই নির্ম্টিই এখনও বজায় আছে। 

স্তরাং যারা ছয় রাগ ছত্তিশ রাগিণী সম্বদ্ধে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে 
কথ বলে থাকেন তাদের এ কথ! বল। দরকার যে সে ছয় রাগের 
খোল নলচে বদলে সব গোলমাল হয়ে গেছে। তাই এখন মেল 


* পুণুরীক বিল সদ্রাগ চত্রোদয়ে যা লিখছেন তাতে আবার তিনি শ্ররকে কাকী 
মেলে দিয়েছেন। 


১৮৮ রাগ-নির্ণয় 


হিনাবে সব রাগের আলোচনা কর্তে হবে এবং এর গ্রয়েজনীয়তা 
গ্রন্থালোচনায় প্রথমেই বলা হয়েছে। 


আরোহী ও অবরোহী 2 


| রি | 
সারিমপনিসাসানিধপমগরিসা 


শ্ররাগে পরি প” এবং “রি মপ” সংযোগ, এর ওপর স্বরূপ 


নির্ভর করে। এই জন্তে অনেকের কাছে শ্রীরাগ গাওয়াও শক্ত 
এৰং শুনতেও বিশ্রী। কিন্ত অভ্যানের ওপর ভালো! লাগা অনেকটা 
নির্ভর করে। 


৪ 


| 
বিশেষ তান £__ন। রিরি না, পম গ রে, গরে, রে সা। 
বিস্তার 8 
না, রে রে সা, গরে গরে, রে সা (এখানে মনে রাখা 


উচিত যে শ্রী রাগে কোমল রিষভ সব সময় গান্ধার স্পশ করে 
দেওয়া হয় 


| 
২। সরে,গরেপমগরেরে, রে সা 


। 1 । 
৩। সারে প,মপমগরে, প মগরে,গরে সা 


| | | ] 
৪| সারেমপ,মপধপ,মগরেধমগরে,গরেসা 


| শু শ ০ ০ 
৫। সারেমপ, নিসা, রেরেসা, রেনিধপ, ধমগরে, 


গরেসা 
| | পু 
৬। সারেসাপ, যমপধপ, মপনিধপ, সানিধ, নিধপ 
| 1 
মপধপমগরে,গরেসা 


| 
"। সানিসারেনিধপ, মপনিসা,রেসা,পরেরেসা 
০0 


ঘ্ ্ ঁ 
৮। নিসা মপ নিনা, গরেনা, নিরেনিধপ, ধম গরে 


গরেসা। 


প্রসিদ্ধ গান £-- 
“সোহত মুকুট সীন”_ চৌতাল 
পদ 2-.. 
“ভস্ম ভূখন” 
ধমার-_“ছুটত পিচকারা” 


“সাজ ভই*_-একতাল 
ঘা নিত 
“গজর বা বাজে” _ভ্রিতাল 


এ ছাড়াও শ্রারাগে অনেক খেয়াল প্রচলিত আছে-- 
এরি হতো আসন" ত্রিতাল 
| ইত্যাদি 
“ভরিয়ে রামসন”- চা 
ষড়রাগ :--খট দেখুন । 


মধ্য খেয়াল | 


১৯০ রাগ-নির্ণয় 


সান্তা 


 সারঙ্গ রাগ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে অনেকগুলি রাগের ভিত্তি। সারঙ্গ 
নামের অনেকগুলি রাগ আছে যথা £-- 
১। বুন্দাবনী সারক্ষ ২। ম্ধমাদ বা মধ্যমাদি সারঙ্গ ৩। মিয়। সারঙ্গ 
৪। শুদ্ধ সারঙ্গ ৫€। সামন্ত সারঙ্গ ৬। লঙ্ক দহন সার 
৭ বড় হংসপারঙ্গ 

এদের “নারক্গ ভেদ” বলা হম । আমদের রাগরাগিণীর মধ্যে 
অনেক রাগে সারঙ্গ (বুন্দাবনী সারঙ্গের ) ছায়! পড়ে । এখানে আমরা 
সমস্তগুলি সারঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচন। কর্ব। বিস্তত আলোচনা 
বর্ণানুত্রমে যথাস্থানে পাওয়। যাবে। 

১। বৃন্দাবনা সারক্গ-_বৃন্দাবনী নারঙ্গ দেখুন। বৃন্দাবনী সারঙ্গ 
তিন প্রকার শোনা যায়। সাধারণত গায়কেরা বৃন্দাবনীর সঙ্গে মধ্যমাদ 
সারঙ্গের পার্থক্য বোঝাতে পারেন না। অনেকের মতে “মধ্যমাদ" 
নারঙ্ষে শুধু কোমল নি দেওয়া হয় তীব্র নি ব্যবহার হয় না। 

২। মিম্না সারগ্গে মিয়া মল্লারের নিধ নি সা এই অঙ্গব্যবহার 

৩ 


হয, তাই এর নাম মক] লারক্ষ | 

৩। শুদ্ধ সারঙ্গে তীব্র মধ্যম দিয়ে আরোহণ করা হয় এবং তীব্র 
মধ্যমের ব্যবহার থাকায় অন্ত কোনও সারদ্গের সঙ্গে ভুল হওয়ার 
সম্ভাবনা নেই। শুদ্ধ সারম্ব দেখুন। 


সামন্ত সাম্মঙ 


এর সঙ্গে বৃন্দাবনী সারন্দের পার্থক্য দেখ! যায়। সাধারণতঃ “পম 
নিধ প” এই তান সামস্ত সারঙ্গের স্বরূপ দেখায়- কখনও কখনও 


লঙ্কদহন সার ১৯১ 
প্ধ নি প” এই তানও আসে। এই রাগ গান্ধারবজ্জিত--এবং কাফী 
ঠাটে ধর! হয়। 
আরোহী ও অবরোহী £_ 

নিসা রে মপনি সাসানিপ, মনিধ প, মরে সা। 
বিশেষ তান £__ নি প মরে, ম পম, নিধ প। 


সমস্ত সারঙ্গের মত এতেও রে ও প বাদী ও সম্বাদী। 

এই প্রকার সারঙ্গ বিশেষ অপ্রচলিত--এবং অধিকাংশ গায়ক প্র্রশ্থ 
করলে নানা রকম মতামত দিয়ে থাকেন । এতে খেয়াল প্রায় শোনা 
যায় না। 
প্রসিদ্ধ গান 

ধ্পদ__“মাই জিয়াকো| নাম”। 

লক্কদহন সাঙ্গ 

এই প্রকারও খুব অপ্রচলিত, কখনও কখনও লক্ষণ গীত শোনা 

যায়। লঙ্ক দহন সারক্গ কানড়া এবং সারঙ্গের মিএণ। এক রকম 


স্থহা (ধৈবত বজিত ) এবং লঙ্কদহন সারক্ষের সহজে তফাৎ করা 
যায় না। 


আরোহী ও অবরোহী 
না, রে মরে, মপ নিসা, সানি প, রে মরে, গ মরে সা 


এতে স্ুৃহার মত মধ্য সপ্তকে বিস্তার না হয়ে প্রায়ই মন্ত্র সপ্তকে 
বিস্তার করা হয়। যখাঃ_নিপূমুপনিসাগময়েসা 
গে 


১৯২ রাগ-নি্ণয় 


এই গানের লক্ষণ গীত ছাড়া অন্ত কোনও গান বড় শোনা যায় 
না: 
প্রসিদ্ধ গান £ 
“রট হরপ্রিয়াকো। নাম” 
গৌড় সারঙ্গ নামে পরিচিত হলেও সারঙ্গের ছায়া এতে আসেনা 
হুতরাং নামের জোর একে সারঙ্গের প্রকার বলে চালান যায় না। 


স্বড় হংস সান্মজে 


বড় হংস নারঙ্গ সম্বন্ধে তিন প্রকার মত প্রচলিত । 
১। ওড়ব- এতে গান্ধার ও ধৈবত বজিত এই প্রকারের সঙ্গে 
বন্দাবনীর কোনও পার্থক্য দেখ! যায় না! 


আরোহী ও অবরোহী £₹_ 


সারে ম পনিপ নিসা, সানি পমরে সা 


২। যাড়ব-_গাস্ধার বজিত অল্প ধৈবতের ব্যবহার ,আছে। 


আরোহী ও অবরোহী : 


সারেমপনিপনিসা 





সানি প, রে ম পধনিপ, মরে সা। 


৩। এতে সামান্ শুদ্ধ গান্ধারের প্রয়োগ আছে। এই প্রকারের 
অন্য কোনও সারঙ্গ না থাকায় এই প্রকার বড় হংস প্রচলিত হওয়া 
ভাল। শ্তদ্ধ গান্ধার যুক্ত সারক্ষ অনেক ওস্তাদ সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গে 
না মিললেও শ্রুতিমধুর রাগ যত প্রচলিত হয় ততই ভাল । 


সুঘরাই অথব৷ স্থ্ঘরাই__কানাড়। ১৯৩ 
আরোহী ও অবরোহী ₹_ 


নিসা রে পম গরেসা,নি সারেমপনিসা 


সা নিসা ধনি প মপ গমরে সা। 
বিশেষ তান £_নি সা রে পম গরে সানিসারে। 


বাদী সম্বাদী রে ওপ। 
বড় হংস সারঙ্গের কোনও প্রসিদ্ধ গান শোনা যায় না। 
গান £_-“মেরে। মন সখি হরণ কি নো” 


তিলিজ্জু হত্ভল্ন্থী 


এক প্রকারের ভৈরবী-_সাধারণতঃ ভৈরবীতে কোমল রে বর স্থানে 
তীব্র “রে” ব্যবহার করে তাকে সিন্ধু ভৈরবী বলা হয়। এই ভৈরবী 
আসাবরী মেলে । এর সঙে ভেরবীর অন্য কোনও পার্থক্য নেই বলে 
আলাদা বিস্তার দেওয়া বাহুল্য । ? 


স্রচ্নলল্লা হু অগ্থন্থা স্হ্বনলাইই- ক্ষান্ত 

স্থঘরাই কানড়া এক রকম কানড়া। এই কানড়া খুব প্রাচীন নয়। 
সংস্কৃত গ্রস্থোক্ত “কর্ণীট ভেদ” এর মধ্যে এর নাম পাওয়া যায় না। 

বর্তমানে স্থঘরাই কাফী 'মেলে। আরোহণে গান্ধার বজিত 
অবরোহণে ' সম্পূর্ণ। তবে “গ ম প” এই রকম ছোট তানে গাদ্ধার 


আরোহণে ব্যবহার কর হয়। স্থঘরাই কানড়ার সঙ্গে বহারের সাদৃশ্ 
আছে তবে অবরোহণে 'গরে সা” এ রকম আসে বহারে “গ মরে 


|1* এর একটি বিশেষত্ব এই যে সা থেকে ধ পধ্যস্ত হঠাৎ যায়। 


১৩ 


১৯৪ রাগ-নির্ণয় 


তবে স্থঘরাই কানড়ার বিশেষত্ব গান না শুনলে বোবা যাবে না। 
এর প্রথমটা অনেক সময় ভীমপলাসীর মত শোনায় যেমন “নি-স৷ গ ম 
প।* “নিস বেম, রেমপ* এই রকম তান “রেম” সহযোগে গমক 
ব্যবহার কল্পে প্রায় “গম” শোনায়। সুঘরাই কানড়ার সম্বন্ধে নানা 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। 


আরোহী ও অবরোহী *_ 


চি গড 
সাগম প,বাসামরেমপ নিধপ গ মধ নিসাবাগমপনিসা 


সানি পবা! সাঁনি ধপ মপ গমরে সা উপরোক্ত তানগুলির সবই 
লাগে। বাদী পঞ্চম সম্বাদী সা। 

বিস্তার £- 

১। নি সা গম রেমপ, মপ নিধ প, গ মরে সা 

২। নিমাগমরেযপনিপ,গপ মরে লা। 


৩। সারে মপ গমধ নিসানিপগমরেলা। এর থেকে 
বোঝা যাবে যে এর বিস্তার সঙ্ীর্ণ। বস্তুতঃ কাফী মেলে এত রাগ যে এই 
কয় স্বরে সব রাগের বিস্তার চলেনা । কাফী মেলের রাগেরতালিকা৷ 
দেখলে বুঝা যাবে। 

প্রসিদ্ধ গান £-- 

ঞপদ “চরণ ভিন্ন” 

সারা “্ন্দর নবেলী” ঝাপতাল 

মধ্যলয় খেয়াল “অধৰ বুঝত বা”-ত্রিতাল 


ক্দ্হা ১৯৫ 


স্পুহহা। 


কাফী মেল। 

স্থহা প্রচলনে দুরকম। এক রকম তীব্র ধৈবত যুক্ত আর এক 
রকম ধৈবত বঙ্জিত। ধৈবত বঞ্জিত ষাড়ব প্রকারই বেশী প্রচলিত । 

স্থহাতে সারঙ্ক অঙ্গের প্রাবল্য আছে সেই জন্তে অন্যান্য কানড়ার 
চেয়ে গান্ধার ও ধৈবত দুর্বল । ধৈবত অনেক সময় একেবারেই 
ব্যবহার কর] হয় না। নায়কীর সঙ্গে হৃহার গোল্মাল হওয়ার 
সম্ভাবনা! তবে স্থহ! ছুপুরে এবং নায়কী রাত্রে গাওয়া হয় বলে নায়কীতে 
সারঙ্গের ভাব কম থাকে । সৃহার সঙ্গে একপ্রকার ধৈবত বঞ্জিত 
অড়ানারও গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা । স্বহাতে আরোহণে প্রায় 


মকিন্বা প থেকে পা যাওয়া হয়। 


আরোহী ও অবরোহী £__ 


নিলা মরে রে সা,গ মপম,নি পসা 
ডি 


সানিপমপগমরেস! 
বাদী মধ্যম সম্বাদী সা 
বিশেষ ভানঃ__নি প গম সা 


এই সব রাগের বিস্তার কল্পে পরম্পর তফাৎ থাকে ন! সেই জন্তে 
গায়করা গান গাইবার পর সোজ। বৃন্দাবনী সারঙ্গের তান দিকে থাকেন। 
৷ সব কানড়াতেই সারছ্ের তান দেওয়] হয়ে থাকে তবে নুহাতে আরও 
বেশী দেওয়া হয়। 


১৯৬ রাগ-নির্ণয় 


প্রসিদ্ধ গান 


ধুপদ ₹-_রথকী গরুল ধুল” 
ধমার “এবি মে কাসেকহু"* 


স্সন্লস্ভনান্র £-_করদাসী মলার- _মল্লার দ্রষ্টব্য । 


£০নক্ষল্ী 


সৈষ্ধবী রাগ সিন্দুরা রাগের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। 
বর্তমানে অনেকে প্গনারে ম প ধ সারে? সানিধপমগরেসা' 
এই (কা মেলে ) আরোহী ও অবরোহী যুক্ত রাগকে সৈদ্ধবী বলেন 
এবং নিন্দুরাতে “ম প নি সা রে গ রে সা” এই রকম আরোহী দেন 


কিন্ত সিন্দুরার প্রসিদ্ধ গানে দৈদ্ধবীর মত আরোহী ও অবরোহী 
শোনা যায়। 


শ্নাল্পক্টি অঞন্বা সরল 
“দেসের সঙ্ষে এই রাগের কোনও পার্থক্য নেই। কেবল গান্ধার 
প্রচ্ছন্ন রেখে দেস গেয়ে তাকে সোরট বল! হয়। অর্থাৎ “রেমপনিধ 
মগরে” না বলে “রে মপ নি ধপমরে” এই রকম বলা হয়; কিন্ত 
গান্ধার বজ্জন করা হয় না। তা যদি ষেত তাহলে আলাদা রাগ বলে 
ক্বীকার করা যেত। পরিজাতের “লোরটি* কি ছিল ভাল বুঝা যায় না। 
ভাবভট্ট সৌরাস্ত্রী রাগ উল্লেখ করেছেন “দেস* ত্রষ্টব্য |. 


সোহিনী ১৯৭ 
০াহ্ল্ীী অথ 22াহ্িলী 


পুরিয়া মেল ( অথবা মারবা মেল ) 

সঙ্গীত পারিজাতে সোহনীর কোনও উল্লেখ নেই, রাগ তরঙ্গিণীতেও 
সোহনীর বর্ণনা করেন নি। সোহনী সম্বন্ধে প্রাদেশিক মতামতও 
এক নয়। যাহোক যে সোহনী সবচেয়ে প্রচলিত তা মারবা মেলে। 

এর বাদী ধৈবত ও সন্বাদী গান্ধার। 


আরোহী ও অবরোহী £_ 


| ঙ ড ৬ ] ] 
সাগমধনিসা,সারেসানিধগমধ্ গমগরেস৷ 
বিশেষ তান £₹_ 
| 5: 
গ, ম ধনি সারে নিসা 
বিস্তার :__-সোহনী বেশীর ভাগ উত্তরাংগ অর্থাৎ চড়ার দিকে 
গাওয়? হয় । 


| । | ্ 

১। সাগ মধনি সা, লা নিসা, রে সা নি ধ মগ, মধনিসা 
ও 5 ৬ | । ] | 1 

২। সারেসানিধমগ,মগধমগ,নিধমগ,মগরেসা 


এরি যা রা, 
৩। নিসা গ মগ, ম ধ ম, গম, গ ম ধনিসা রে নিসা 


। | | 
৪। নিসাগ, রেগ, মগ, ধমগ, নিধ, মধমগ্, সাঁনিধ 
॥ | " 
মধমগরেসা। 


১৯৮ রাগ-নির্ণয় 
1 ১] উ ডি | ! 
৫। নিসা গমধ নিধ, সানিধ, ধনি সারে সানি ধ, মধমগ 
| 
ম গরে সা। 
"1৬ ৬৬. 6৬ | | 
৬। গ,মধসা, নিরে সানিরে সানি, ধনি ধম, গ মগ রে সা. 


নিসা গ ম ধনি সারে নিসা । 


| ০ 
৭। নিসা গম ধনি সারে গ মগরেসানিধমগরেসা 


সোহিনীত্তে তার সপ্তকের সা! খুব প্রবল । 


প্রসিদ্ধ গান £__ 
ধমার “আয়েমোসে হোরী” 
ঞপৰ্ব “ছত্রপতি অকবরু” 
খেয়াল “তুঁহি গড়ু বা! লা” বিলঘ্বিত ত্রিতাল 
“ “কাহে হমকো দিখা” মধ্যলয়” 


হীন 
অথব৷ হাম্বীর 


হমীর রাগ কল্যাণ মেলে, কল্যাণ মেলের অন্তান্ত অনেক 
রাগের মত এতে ছুই মধ্যমের ব্যবহার আছে। এই রাগের কামোদ 
কেদাঁর, ইত্যাদি রাগের সঙ্গে সাদৃশ্ঠ আছে এই সমস্ত রাগে অবরোহণে 
গান্ধার বক্র অর্থাৎ “প মগ মরেসা” হয়,"মগরে সা” হয়না এবং 


হমীর ১৯৪ 


'আরোহণে নিষাদদ অনেক সময় বক্র, যেমন “নি ধ সা ৮” কোমল 
নিষাদ বিবাদী হিসাবে ব্যবহার হয় যেমন “ধনি প”। 


আরোহী ও অবরোহী-_ 


ও ডি 1 

সারে সা, গ মধ, নি ধ সা, সানি ধপ, মপ ধ প, গমরে সা। 
বিশেষ তান 2 

সারে সা গম ধ। 
বিস্তার £₹₹_ 

ডু | ঙ 
১। সাধপ মপগমধ, নিধ, সা 
| 
২। সানিধপগ মধপ, গমরে, গম পধ মপ, গমরে, সারে স! 
1 র্ 

৩। সামগপ,মগপ,ধমপ, সাধপগমধপগমরেসা 

নি ধপ, গম ধপ, গমরে সা 


৬ চি 
৫ | সারেসা, মগপ, মগপ,ধপ, সারে সা, ধপ, গ মরে সা, 
ধপ; গ মধপ, গমরে সা। 


1 ড 5৬৬ ৬ 
৬। সাসামগপমধপ, নিধমসা, সারেসাঃ সাধপ গম রে, 
গ মধ প, গমরে সা। 
হমীর বাগের বিস্তারে অপেক্ষাকৃত কঠিন কামোদের ছায়া! আসার 
সম্ভাবন। খুব বেশী। 


২০০ রাগ-নিরণয় 
প্রসিদ্ধ গান 2 


গ্রুপদ “মুভদিন স্থভ ঘরি” 

ধমার “আবির গুলাল” 

খেয়াল “চমলি ফুলী চম্পা” 

মধ্যলয় “লঙ্গর ব। কৈয়সে ঘর জীউ” 
ঞপদাঙ্গ সাদর! “দেখিরি আজনব” 


ভিহিন্দোজল 


হিন্দোল রাগ সঙ্গীতপারিজাতে পাওয়া যায়। সে সময়ে এই 

রাগে ধৈবত কোমল ছিল এবং বি ও প বজিত ছিল যথা £_ 
“হিন্দোলেহথ রিপৌ ত্যাজ্যো কোমলো৷ ধৈবতো ভবেৎ।” 

পারিজাতে শুদ্ধ মেল কাফী হওয়ায় এই রাগ বর্তমান মালকোষের 
মত ছিল মনে হয়। 

অনেকে হিন্দৌল ছয় রাগের মধ্যে বলে আনেন, কিন্ত ছয় রাগের 
“হিন্দোল” আর বর্তমান হিন্দোল অনেক তফাৎ 

বর্তমানে হিন্দোল কল্যাণ মেলে ধরা হয়, পুরিয়া মেলে ধল্লেও 
কোনও ক্ষতি হয় না, কারণ হিন্দোলে রিষভ ও ধেবত লাগে না। 
নিষাদও অনেকের মতে লাগে না। কিন্তু চার দ্বরে রাগ গাওয়ার 
অস্থবিধে যথেষ্ট আর চার স্বরে গাওয়ার কোনও শাস্ত্রোক্ত নজিরও নেই। 


র দি 
_ তবে হিন্দোলের ত্ববূপ “সা গ ম ধ সা” এইতেই পাওয়া যায়। 
দারোহী ও. অবরোহী : - 


8 জানিবানামী 


1 


হিন্দোল ২০১৯ 


এই শ্বরগুলি আলাদা আলাদা উচ্চারণ কল্পে হিন্দোল হয় ন। 
হিন্দোলের বিশেষ গ্ৃতি আছে--প্রত্যেক হ্বরের সঙ্গে আগের কিনব! 
পরের শ্বরেষ যোগ থাকা দরকার। 


বিশেষ তান £__ 


সাম ধ, মগমসা। 


বিস্তার £_ 


৯ | 


চা 


৩। 


€। 


| 


1 1 | | | 
রিনি রনি 


| 
সানি ধু মধ সা গসাধ মগলাধ্মধ ধসা। 


| | | | | 
স!গ মগ, ধমগমলসা, সাগমধনিধমগসা। 


সাগমধলা, মধমলসা, গসা, গমগ লানিধ মধ 


1 ॥ | 
মসানিধ, মগ, মগসা। 


চে 


সা, ম গ, ধম, নি ধসা,গসা, গম গলা নিধ 
। । 
মগ মসা। 

1 [1 | |) ও ও 
সাগসা, গমগ, অধম, ধনিধ, মধ্সা, সানিধ, 


| | | 
মধমগমগসা। 


২০২ রাশ-নি্ণয় 


প্রসিদ্ধ গান *_ 
ধপদ--প্নাদ বেদ অপ্রোপার* 
ধমার "“লালজিন করোরি” 
খেয়াল বিলঘিত “মাই পীয়ু মাঙ্গে” / 
/ ৮»... এরি মানে তু 


মধ্যলয় ব্রিতাল “কোয়েলিয়া বোলে" 
রী এ “সজনবা আমোরে পাস” 


০ম কল্যাণ 


যদিও কল্যাণ নাম কিন্তু বিলাবল মেলে, কারণ এতে তী: 
মধ্যমের ব্যবহার নেই। এতে বোঝা যাবে যে কল্যাণের রব 
বোঝাবার জন্তে তীব্র মধ্যমের কোনও অনিবার্ধ প্রয়োজন নেই। 


আরোহী ও অবরোহী £₹_ 


সাপধপুসামগপগ মরেসা 

এই বাগ অনেক সময় তার সপ্তকে যায় না-মন্ত্র সপ্তকেই বেই 
পায়! হয়। 

পধ পু সা এই অঙ্গ কল্যাণের পরিচায়ক বাকী বিলাবল মেশানো। 


বিস্তার 


৯ | 


|. 


উপ 


পষারেগ'মগপমগ,মরেসা 


ধ 
শু 
ধ পুসারে, গমরে,পমগ-গমরেসা 


$-2 ৩-৪ 


| 
৩। সারেগপমগমরে,সারেসাপ,মগরে মরেসা। 
প্রসিদ্ধ গান ৫ 


খেয়াল “এবি মেরো লাল ।” 


